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তুমিকা 


বিজ্ঞান শিক্ষাকে সহজতর ও অধিক ফলগ্রন্থ করিবার উদ্দেপ্তে অধুনা বেশ 
কিছু পাঠ্য পুস্তক বাংল! ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে । যদিও আমর! সাধারণভাবে 
অনভ্যন্ত তথাপি বিজ্ঞানের কথাগুলি বাংল! ভাষায় প্রকাশ অসম্ভব নহে পাঠা- 
পুস্তকগুলির প্রকাশিত হওয়া তাহারই প্রমাণ। তুলনামূলকভাবে তত্ব ও তথ্য 
ভিত্তিক বিজ্ঞান পুস্তকের সংখ্যা এখনও বেশ কম কারণ পরিভাষার অন্থবিধ! 
এখনও বর্তমান। প্রাণি-জগতের কাঁট শ্রেণীভুক্ত জাবপোকা বা এফিড (40010) 
গোষ্ঠীর বিষয়ে লিখিত বর্তমান পুস্তকটি একটি তথ্যতিত্তিক মাধারণ রচনা । এই 
পুস্তকের বিষয়বস্ত খুবই বিশিষ্ট হওয়ায় পরিভাষাগত অস্থবিধা আরও অধিক । 
ঘেই কারণে অর্ধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিভাষার সহিত ইংরালী প্রতিশব্দ বন্ধনীতুক্ত 
করা হইয়াছে ও বিস্তারিত পরিভাষ। সংযোজিত হুইয়াছে। 

ভারতে জাবপোকার গবেষণায় পশ্চিমবঙ্গ তথা কলিকাতার ভূমিকা অগ্রণী 
এবং বহ্ছু গবেষণ। পত্র ও পুস্তক ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। কাজেই 
জাবপৌকার বিষয়ে এই পুস্তকটির প্রকাশ এ অগ্রণী ভূমিকার সপক্ষে একটি 
সময়োপযোগী পাদক্ষেপ। জাবপোকার বিভিন্ন দিক লইয়া পশ্চিমবঙ্গে 
গবেষণার আগ্রহের প্রতি যত্ববান হইয়। ও শস্য-ফসলোৎ্পাদনে এই 
কীটগোষ্ঠীর ক্ষতিকর ভূমিকার কথা ম্মরণ করিয়া এতদঞ্চলের গবেষকদের 
নিকট জাবপোকা৷ উদ্ভৃত সমন্যাগুলিকে সহজভাবে প্রকাশ করিবার জন্তই এই 
পুস্তকখানি পরিকল্পিত ও রচিত হইয়াছে । 

কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের প্রাণিবিষ্ঠা বিভাগের অধ্যাপক প্রয়াত ডঃ ধীরেন্র 
নাথ রায়চৌধুরী মহাশয় জাবপোকা গবেষণায় নূতন গতির সঞ্চার করেন উনিশ- 
শত পঞ্চাশের দশকে । সেই গবেষণাচক্রের অন্যতম গবেষণ। সহকারী হিপাৰে 
দশ বসরাধিককাল কাজ করার স্থৃত্রে জাবপোকা গবেষণার কয়েকটি দিক সুচনা 
করার স্থযোগ পাই ও ব্যাপক অভিজ্ঞতা অর্জন করি। আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক 
ভঃ রায়চৌধুরী মহাশয় তাহার গবেষক গোষ্ঠী আন্বত তথ্য ও আমার অভিজ্ঞতাকে 


মূল ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করিয়া! একটি পুস্তক লিখিবার কথা বলিয়াছিলেন। 
বর্তমান পুস্তকখানি তাহার ইচ্ছাপুরণের একটি বিনীত প্রয়াম। এই চেষ্টা 
বাস্তবায়িত কর! সম্ভব হইয়াছে পশ্চিমবঙ্গ পুস্তক পধদের প্রাক্তণ মুখা প্রশামন আধি- 
কারিক অধ্যাপক দিব্যে্দু হোতা মহাশয়ের আমুকুল্যে ও পর্ধদের কর্মীবৃন্দের অকুষঠ 
সাহায্যের ঘবারা। পাতুলিপিটি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া ও বিভিন্ন সংশোধনের 
উপদেশ প্রদান করিয়া আমার অগ্ততম শিক্ষক বিধানচন্দ্র কৃষিবিশ্ববিদ্যালয়ের 
ডঃ স্থরকালী ঘোষ মহাশয় পুস্তকটিকে মম্পূর্ণতা দিয়৷ বাধিত করিয়াছেন এবং 
আমার বন্ধুপ্রতিম ছাত্র শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত ধর্ধয সহকারে নিরলস 
পরিশ্রম করিয়। পুস্তকটির জন্য চিত্রগুলি আকিয়! দিয়া পুস্তকটিকে পূর্ণীঙ্গতা 
প্রদান করিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের প্রাণিবিষ্তা বিভাগের বর্তমান 
বন্ধুগণ এবং শ্রী প্রভাত ঘোষ ও শ্রীমতী নমিতা ঘোষ বহুবিধ পাহাষ্য দান করিয়া 


এই পুস্তক রচনা সম্ভব করিয়াছেন। ইহাদের সকলকে আত্তরিক কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ এ সমুদয় সাহায্যের উপযক্ত হইবে কিন! সন্দেহ। 


কল্যাণী, 
নদীয়া । মনোজ রঞ্জন ঘোষ 


বিষয় সূটী 


প্রথম খণ্ড । জাবপোকা বা এফিডের পারিচন়্ 
স্থ্চনা 
অঙ্গ সংগঠনীয় বৈশিষ্ট্য 
বিব্ঠন ও গোষ্ঠী সম্পর্ক 
গবেষণা ও অন্বেষণের কয়েকটি পন্থা 


জ্বিতীয় খণ্ড । জীবন ও পাঁরবেশ তত্ব 
জীব্নবৃত্তের প্রকারভেদ 
আবহাওয়। ও জলবায়ুর প্রভাব 
জীবনচক্র 
বহুরূপী প্রকৃতি 
ডানাফকক্ত পূর্ণাঙ্গের ক্রিয়া কলাপ 
থাছ্-_পু্টি--রেচন 

তৃতাঁয় খণ্ড । উদ্ভিদের ক্ষতিকর ভ্ামকায় জাবপোকা 
শক্রকীট হিসাবে জাবপোকা!! 
ক্ষতিকর জাবপোকার প্রজাতি নির্ধারণ 
কয়েকটি ক্ষতিকর জাবপোকার জীবনধার! 
কুটে রোগ বা ভাইবাস বিস্তারে জাবপোক৷ 
উত্তিদের কয়েকটি সাধারণ কূটে রোগ 


চতুর্থ খণ্ড । জাবপোকার আক্রমণ প্রতিরোধের উপবাস 


গ্রন্থপঞ্জি 
পরিভাষ। 
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জাবগোকা বা এফিডের গরিচয় 


( [10670080660 €0 9018109 ) 
মুনা 


প্রাণিজগতে বহু প্রজাতি থাকায় ইহাদের সঠিক সংখ্যার হিসাব করা খুবই 
কঠিন। প্রাণীর বিচিত্র রূপ ও তাহাদের হিচিত্রতর গতি প্রকৃতির জন্ত মানুষের 
নিকট তাহার আকধণ আদিকাল হইতেই সুরু । জ্ঞানোন্মেষ ও সংঘবদ্ধ জীবন 
যাত্রার সুচনা কাল হইতেই মান্থষ তাহার চারিদিকের সমস্ত কিছুকেই শ্রেণীবদ্ধ 
করিতে আরস্ত করিয়াছে নিজেরই জীবন যাত্রার প্রয়োজনে । সমাজ বিকাশের 
সাথে সাথেই পারম্পরিক বোঝাপড়। ও তথ্য আদান প্রদানের নানা অস্থবিধার 
সম্মুখীন হইতে হইয়াছে মানুষকে | প্রাণী বিষয়ক নান। ব্যাপারে বিভিন্ন 
অঞ্চলের মান্ছষের মধ্যে তথ্য বিনিময় আন্তর্জাতিক নি্দি্ বিধিবন্ধ নিয়মের মাধাষে 
করিবার জন্য ও সঠিক এবং সর্বজনস্বীকৃত নীতি নির্ধারণের জন্ত একটি আন্ত- 
জাতি সংস্থার হুষ্টি হয় যাহা! [00508110109] (003107185107) 01. 70০01051681 
00951018015 নামে অভিহিত হইয়াছে। এই বিজ্ঞানভিত্তিক নিয়ামক 
সংস্থা স্থির পর হইতে অগ্ঠাবধি প্রায় দশ লক্ষ বিভিন্ন প্রাণী প্রজাতির কথা 
জানা গিয়াছে। তথাপি অনাবিষ্কত আরও যে কত প্রজাতি পৃথিবী পৃষ্ঠে বিরাজ 
করিতেছে তাহা অনুমান করা অসম্ভব। প্রাণীর উন্মেষের আর্দিকাল হইতে 
কত ন! প্রাণীর আবির্ভাব ও তিরোধান হইয়াছে তাহার অতি অল্প অংশই 
সম্ভবতঃ জান। গিয়াছে জীবাশ্মের মাধ্যমে । যাহা হউক, জ্ঞাত এই প্রজাতি 
সংখ্যার সিংহ ভাগই হইল কাট শ্রেণীতৃক্ত । আন্ুমানিক প্রায় শতকরা সত্তর 
ভাগ প্রজাতি অর্থাৎ প্রায় সাত লক্ষই হইল কীট। এফিভ্‌ (40010) ব। 
জাবপোক। হইল এই কীট শ্রেণীরই একটি গোঠীর প্রচলিত নাম। ইহার 
শারীর সংগঠনের বচিত্র্য, ত্বভাব ও অন্তান্ত জীবের সহিত সম্পর্কের ভিত্তিতে 
' এই গোষ্ঠীর কীট বিভিন্ন চলিত নামে পরিচিত। যেমন, “গাছের উকুন” 
(21904 11০9), “পিপড়ের গরু” (40৮ ০৪৮05 ), ইত্যার্দি। কিন্ত কৃষি 


' কীটতত্বে ইহা৷ সাধারণভাবে “জাবপোকা” ও এফিভ্‌ নামে পরিচিত । মাছুষের 
রর | 


২ জাবপোকা 
বা অন্তান্ত জীবের শরীরের উকুনের মৃত. ইহার! প্রধানতঃ ডানাহীন ও সীমিত- 
ভাবে চলনক্ষম এবং গাছের শরীর হইতে রস শোধণ করিয়া জীবন ধারণ করার 
প্রকৃতিগত নাদৃশ্ট থাকার জন্তই বোধহয় ইহাদিগকে গাছের উকুন” বা 080 
11০6 বল! হয়। আবার পিপীলিকার সহিত ইহাদের সম্পর্ক প্রায় মানষের সহিত 
গরুর সম্পর্কের স্তায়। মানুষ যেমন গরুর যত্বু ও প্রতিপালন করে মূলতঃ ছুধের 
জন্ত তেমনই পিপীলিকা জাবপোকার রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে ইহাদের শরীর 
নিস্থত মধুর মত এক ধরনের তরল পদার্থ আহরণের জন্ত। সেই কারণে জাব 
পোকাকে পিপড়ের গল বা 4.0 281৩ বলে। যাহা হউক, মানুষের জীবনে 
জাবপোকার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক হইল খাঁন্তের অধিকার স্থাপন করার উপর । একই 
উত্তিদ যাহা মাসের থান্ক তাহাতে জাবপোকার আক্রমণ হুইলে স্বাভাবিক 
ভাবেই উদ্ভিদ তাহার ফলন ক্ষমতা বুল পরিমাণে হারায় ফলে মানুষ তাহা 
হইতে আকাংখিত উৎপাদন লাভে বঞ্চিত হয়। ই্হা! ব্যতীতও জাবপোকা 
গাছের ভাইরাস জাতীয় রোগ বিস্তারে অনেক সময়েই বাহকের ভূমিকা গ্রহণ 
করিয়া রোগ প্রসারে সাহায্য করে ও ফসলের উৎপাদন ব্যাহত করিয়া মানুষের 
ক্ষতি করে। কৃষিকার্ধে নিষ্ক্ত ঘে কোনও মাচ্ষই এই কীটের সহিত 
পরিচিত । আরও বিশেষ করিয়! ধাহার। সরিষা বা সীম, বরবটি ও অন্ান্ত 
ডাল শস্তের চাষ করিয়। থাকেন তাহার! এই কীটের সাক্ষাৎ নিশ্চয় পাইয়াছেন 
"ও ইহার ক্ষতি করার ক্ষমতার সহিত সম্যকভাবে পরিচিত আছেন। কৃষি 
উৎপাদনে ইহার বিভিন্ন ভাবে ক্ষতি করার ক্ষমতার জন্য, ইহাদের জীবনগতি 
ও প্রকৃতির বিচিত্রতার জন্য এবং প্রায় সর্বকালীন ও সর্বব্যাপী অবস্থিতির জন্য 
জীববিজ্ঞানী মহলে এই কীট গোষী একটি আকর্ষণীয় গবেষণার উপজীব্য বা 
উপাদ্ান। সেইহেতু দেশে বিদেশে এই কীট গোগ্রীর উপর বন্বিধ গবেষণা 
হইয়াছে ও হইতেছে» 

অঙ্গ সংগঠনীয়্ বৌশিষ্ট্য [ 10170710101981 00898806978 ] 

প্রাণীদের শ্রেণী বিন্যাসের বিভিন্ন পর্যায়গুলির বিচারে জাবপোকা বা! 
এফিড্‌ হুইল বহকোষী অমের্দণ্ী প্রাণীদের সন্ধিপদ বা আর্থেহাপডা পর্ধের কীট 
শ্রেণীর অন্তর্গত একটি গোঠীভুক্ত প্রাণী। কতগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দ্বারা 
আবার কাঁট শ্রেণীর শোষক কীট বা! হেমিপ্‌টেরা বর্গকে বিশিষ্ট্য করা হইয়াছে 
যাহার মধ্যে প্রধান বেশি হইল ইহাদের বিশেষ ধরনের ছেদক ও শোষক 
মুখাংশ সমহয় ( 916:108-800108 (3৩ 01 12084) 0819)। অন্তান্ত 


স্থচনা ও 


আরও কয়েকটি বর্গের কীটেও শোষক মুখাংশ সমহ্থয় দেখা যায় কিন্তু কয়েকটি 
বৈশিষ্ট্যের জন্ত হেমিপ্‌টের বর্গের এই গ্রতাঙ্গটি ম্বকীয়তায় অনন্ত । সাধারণ 
ভাবে স্বীকৃত প্রাচীন কীটের-মুখাংশ কর্তন ও চর্বন উপযোগী, যাহা দেখা যায় 
খুব পরিচিত আরগুলাতে । ইহা কেবল কঠিন খাস্ত যেমন গাছের পাতা, শশ্বের 
দানা ইত্যাদি খাওয়ার উপযুক্ত । কিন্তু শোষক মুখাংশ: কেবল তরল খাস 
আহরণের উপযোগী যাহা আরগুল! বা তদ্‌ জাতীয় কীট সমূহের মুখাংশের দ্বার! 
সম্ভব নয়। ন্থতরাং এই আদি মুখাংশ নানা পরিবর্তন ও পরিবর্জনের দ্বারা তরল 
পদ্দার্থ শোষণের উপযোগী হইয়াছে । হেমিপ্‌টেরায় প্রাপ্য মুখাংশ ভোজ্য প্রাণী 
বা উত্তিদের শরীরের অভ্ান্তর হইতে রস শোষণ করিতে উপযুক্ত । চিত্রের 
সাহায্যে (চিত নং ১) লমসংস্থ অংশ ব! প্রত্যঙ্গগুলির তুলনার দ্বার! সহজেই 


/ সজ্ঞে 
9) 


কপালে: 
07075) 





চিন্ত নং ১, কাটের কর্তন-চর্বনকারী মংখ.কে) ও শোষক মুখের থে) সমসংস্থতা এবং শোষক 
মদখের প্রন্যচ্ছেদ 


অনুমান কর! যাইবে কি আমূল পরিবর্তনের দ্বারা কর্তন-চর্বনোপযোগী মুখাংশ 


হেমিপ্‌টেরার শোষক মুখাংশে বিবতিত হুইয়াছে। হেমিপটেরার শৌষক 
পুখাংশে অর্থাৎ চঞ্চুতে € 0:0১05৩9 ) উপরের দিকে যে ছোট আবরণটি দেখ! 


৬ জাবপো কা 


বাম করে ও তেমন চলাফেরা করে না। ইহার! বহুরূপী ( 00110011810 ) 
এবং সচরাচর ইহার! পূর্ণা অবস্থায় ভানাহীন ( 89061008 ) অথবা ডানাযুক্ত 
(5481৩) হইয়া থাকে ও বৎসরের অধিকাংশ লময়ে অপুংজনি জরামুজ পদ্ধতিতে 
(081016110850600 ড1%18:008 ) বংশ বিস্তার করিয়া থাকে তবে বিশেষ 
অবস্থায় বিশেষ করিয়া আবহাওয়ার তাপমান্র নিমমুখী হইতে থাকিলে ব! তাহ 
১৯০ এর নীচে নামিবার সম্ভাবনা দেখ! দিলে ও তৎসহ দিবালোকের ব্যাপ্তি 
১২ ঘণ্টার কম হুইলে ইহার] যৌন ভিম্বপ্রসবী জীবন চক্রের মাধ্যমে মাত্র একটি 
প্রজন্ম অতিবাহিত করিয়। থাকে শীত অতিবাহী ভিন্ব € ০৩: 11111511078 5859 ) 
প্রসব করিবার জন্ক। ইহারা আকৃতিতে খুবই ছোট তথাপি খালি চোখে 
দেখিতে পাওয়া যায়। যে কোনও সাধারণ কীটের ন্যায় ইহার্দের শরীরও 
তিনটি প্রধান অংশে বিভক্ত তবে অনেক সময়ে এই অংশগুলি সুনির্দিষ্ট ভাবে 
বুঝিতে পার] যায় না € চিত্র নং ২-৩ )। 

ম্ভকাংশের রূপ বৈচিত্রও অনেক। মন্তকে নানা ধরণের বদ্ধিতাংশ 
(০0:০0) ও চিত্রায়ণ (0119175065008 ) দেখা যায়। এই গঠন 
বৈচিদ্র গণ ব৷ প্রজাতির চরিত্র হিসাবে বিবেচিত হইতে পারে (চিত্র নং ৪-১২ )। 





চিত নং.৪-১২, মন্তকাংশের বাড আকৃতি 


সুচনা ৭ 
চঞ্চ* (0:0৮০505 ) সাধারণত ৪-৫ খণ্ড বিশিষ্ট, ইহার প্রাস্তীয় খণ্ড ( 81610815 
705081 5687160% ) বিভিন্ন আকৃতির হয় ( চিত্র নং ১৩-১৭ ) তবে সাধারণভাবে 
অগ্রভাগ স্থচাল ও ইহাতে অবধারিত ভাবে ঠ ্পর্শবরোমে থাকিবে । মন্তকের 





৬৭ 
চিত্র নং ১৩-১৭, চণ্চুর প্রাম্তীয় খন্ডের বািভল্রতা 


সম্মুখ ভাগের ছুই পার্খে একটি করিয়া শুঙ্গ থাকে । ইহা সাধারণতঃ ছয়খও্ড 
বিশিষ্ট তবে কমও হুইতে পারে, এমন কি খুব ছোট ছুই বা একখণ্ড যুক্তও হইতে 
পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্তঙ্গের শেষ খণ্ডটির গোড়ার ( 6৪5০) দিকটির ব্যাস 
ইহার আগের খণ্ডের মতই হয় এবং পরে হঠাৎ সরু হইয়া অগ্রাংশের দিকে 
আরও সরু হুইয়! যায় ও শেষে কয়েকটি লোম থাকে | এই সরু হুইয়। যাওয়! 
অংশটিকে নীর্ণাগ্র বা প্রসেসাস্‌ টার্মিনালিস্‌ (:9965908 10111102175 ) বলে । 
শুঙ্গের শেষ খণ্ডের এই ছুই অংশের মিলন স্থলে এক বিশেষ ধরনের অন্ৃভূতি 
ক্ষেত্র থাকে এবং অন্থুূপ আর একটি অন্থৃভৃতি ক্ষেত্র থাকে শেষ খণ্ডের পূর্ববর্তী 
খণ্ডের শেষ মাথার নিকট। এই অম্ুভূতি ক্ষেত্রের চেহারাও বিভিন্ন প্রকারের 
(চিত্র নং ১৮২২) হইতে পারে তবে ইহা জাবপোকার শীবক হইতে পূর্ণাঙ্গ 





চিত নং ১৬-২২, প্রাথামক অনৃভপাত ক্ষেত্রের আকৃতিগত বৌচনয 


৮ 'জাঁবপোকা 


প্ধ্যস্ত সব পর্ধ্যায়ে অবশ্তই থাকে এবং সেই কারণে ইহাকে প্রাথমিক অম্ুৃভূতি 
ক্ষেত্র বা 13171215 111108119, (€ 01109255108: ) বলে । বিশেষ ক্ষেত্রে 
ডানাহীন পূর্ণাঙ্গে এবং ভানাযুক্ত পূর্ণাঙ্গে সব ক্ষেত্রেই এই প্রাথমিক অন্ভূতি 
ক্ষেত্র ছাড়াও সহযোগী অনুভূতি ক্ষেত্র (56০0970091 117178119 ) সঙ্গের ছুই 
প্রথম খণ্ড বা? দিয়! অন্ত খণ্ডগুলির সব কয়টিতে অথবা অন্ততঃ পক্ষে তৃতীয় খগ্ডে 
দেখ যায়। এই সহযোগী মন্ভৃতি ক্ষেত্রগুলিও গ্রজাতি ভেদে সংখ্যায় যেমন 
বিভিন্ন হইতে পারে তেমনই ইহাদের অবস্থিতি ও চেহারাও বিভিন্ন রকমের 
হইতে পারে (চিন্র নং ২৩-২৬ )। শুঙ্ক গাত্র মন্থন বা খাঁজ কাটা বা আরও 





চিত্ত নং ২৩-২৬, সহযোগী অনুভাত ক্ষেত্রের আকাতগত 'বাঁভন্নতা 
নান! ধরনের চিত্রায়িক্চ-হুইতে পারে । মস্তকাঞ্চলের অপর বিশেষ উপাঙ্গ হইল 
চক্ষু যাহা সচরাচর বহু অক্ষির সমাহারে স্ষ্ট পুঞ্জাক্ষি (০012909811৫ 663 ) 
যাহার পশ্চাৎ প্রান্তে তিনটি অক্ষির ছ্বারা গঠিত একটি বিশেষ অংশ থাকে 
যাহাকে অক্ষি-ত্রয়ী (01010861019 01 0০00181 89:০৩ )বলে। কোনও 
ক্ষেত্রে এই পু্জাক্ষির প্রতিভূ হিসাবে অক্ষি-ভ্রয়ী মাত্রথাকে। তবে ভানাযুক্ত 
পূর্ণাঙ্গে সর্বদাই বহু অক্ষি বিশিষ্ট পুপ্তাক্ষি থাকে ও তৎসহ তিনটি সরলাক্ষি (9০61) 
মন্তকের উপরিভাগে (৫067) অতএব ৫.) লাংকেতিকের ন্যায় সাজান 
থাকে। এই তিন. প্রধান উপাঙ্গ ব্যাতীত আরও নান! ধরণের বৃদ্ধি ব! চিজায়ন 


সচন। ৯ 
মন্তকে থাকিতে পারে ও নির্দিষ্ট ভাবে অথব। যথেচ্ছ ভাবে বিভিন্ন আকারের ও 
মাপের লোম বিন্যস্ত থাকে (চিত্র নং ২৭-৩১)। 


11511 


২ ২" ৩০ ৩১ 


চন্র নং ২৭-৩১. দেহ রোমের প্রকার ভেদ 

তিন খণ্ড বিশিষ্ট শরীরের মধ্যাঞ্চল বা বক্ষাঞ্চলে ( 80125 ) কীট শ্রেণীর 
সাধারণ বৈশিষ্ট মতই চলনোপাঙ্গ গুলি অর্থাৎ পদ্দ ও ডানার কেবল প্রথমটি বা 
ছুইটিই বর্তমান। পূর্র, মধ্য ও অন্ত বক্ষখগুগুলির প্রত্যেকটির পার্শব-নিয়াংশে 
একজোড়া পদ সংযোজিত থাকে এবং পদের প্রতিটি খণ্ডই স্পষ্ট দেখা যায় তবে 
কদাচিৎ উপগোরী বা প্রজাতির বৈশিষ্ট্য হিলাবে পদের দ্বিতীয় খণ্ড বা ট্রোকান্টার 
প্রথম খণ্ড বা কন্সার সহিত পূর্ণভাবে সঙ্্িবিষ্ট থাকে কিংবা! টারসাস্‌ খণ্ডটি না 
থাকিতে পারে বা বিভিন্নভাবে সংক্ষিপ্ত হইতে পারে | তবে টার্লাস্‌ সাধারণতঃ 
দুইটি উপথও বিশিষ্ট যাহার প্রথম উপখণ্ডটি ছোট ও ত্রিকোণারুতির এবং দ্বিতীয় 
বা শেষ উপখণ্ডে একজোড়া ব| কদাচিৎ একটি নখর (০৪ ) থাকে । ডানাধুক্ত 
পূর্ণাঙ্গের দুই জোড়! ভান (চিত্র নং ৩২-৩৯) অসমান, বিল্লির ন্ত্ায় স্বচ্ছ বা 





ক ভুত সি 
সু শু জ 


শচন্র নং ৩২-৩৯, ডানার শিরা বিন্যাসের তারতম্য ; প্রথম ডানা ( ৩২-৩৫) ও 
জোড়া ডানা (৩৬-৩৯ ) 


১৩ জাবপোকা 
অনচ্ছ, রংহীন বা রঙ্গীন, হালকা! আশ যুক্ত বা কদাচিৎ সুক্ম লোমাবৃত। ছিতীয় 
ভানা দুইটি প্রথম ভান দুইটি অপেক্ষা বেশ ছোট, প্রায় দুই তৃতীয়াংশ কদাচিৎ 
ইহারা সরু ফিতার মতও হইতে পারে । ডানার শির! বিস্তাস ( $60860 ) 
খুবই বৈশিষ্টাপূর্ণ, সংক্ষিপ্ত ও সংযোজ্গক শিরা ( ০:098 %18 ) বিহীন । ডানা" 
যুক্ত পূর্ণাঙ্গের বক্ষাঞ্চলের পৃষ্ঠদেশে অবশ্তই একটি ুম্পষ্ট ও সুগঠিত ত্বকাবরণ 
(9919106 ) থাকে । 

উদরাঞ্চল (25৫0176) ) নয়টি খণ্ড দ্বার গঠিত। এই খগুগুলির নির্ধারণ 
খুব সহজ নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শরীরের বিভিন্ন অঞ্চল ওতপ্রোতভাবে 
সঙ্গিবিষ্ট থাকিতে পারে। যেমন মন্তকাঞ্চন বক্ষাঞ্চলের সহিত সঙ্গিবিষ্ট হইয়। 
যাইতে পারে এমনকি উক্ত দুইটি অঞ্চল একজে উদারাঞ্চলের সহিত সন্নিবিষ্ট 
হইয়। একটি সম্মেলক শরীরাঞ্চলের রূপ দিতে পারে । তবে উদরের অষ্টম খণ্ডটি 
সব সময়েই শ্বাতন্ত্র বজায় রাখে। উপরের পার্থদিকে প্রথম সাতটি খণ্ডের 
প্রতিটিতে ছুই পার্থে একটি করিয়! বিভিন্ন আকারের ও মাপের শ্বাসছিন্্ 
(9280৩ ) থাকে যাহার দ্বার! উদরের খগ্ুগুলির নির্দেশ পাওয়া যায়। খণ্ড 
গুলির দৈর্ঘ্যের উপর শ্বাসছিদ্রগুলির অবস্থিতির দূরত্ব স্থির হয়। অনেক সময়ে 
প্রথম থগ্টি খুব সংক্ষিপ্ত হওয়ায় প্রথম ও ছ্িতীয় শ্বাসছিন্র পরস্পরের নিকটবর্তী 
হইয়া যায় এবং এই বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে অনেকগুলি প্রজাতিকে একটি দলে নির্দিষ্ট 
কর1 যায়। উদরের পৃষ্ঠদেশে ও পার্্শবদেশে দলের (8০৪ ) বৈশিষ্ট্য হিলাবে 
বিভিন্ন কারুকার্ধ, বৃদ্ধি, লোমবিস্তাস বা ত্বকাবরণ দেখা যায়। উদ্রের পঞ্চম ও 





* 
'চিন্ল নং ৪০-৪৯, 'সিফান্কুলাসের বা, আকৃতি 


স্চনা ১১ 


ষষ্ঠ খণ্ডের সংযোগ স্থল হইতে পৃষ্টপার্খে ছুই দিকে দুইটি বিশেষ নলাকৃতির বা 
বিভিন্ন আকৃতির বৃদ্ধি একটি আকৃতি গত বৈশিষ্ট্য ( চিত্র নং ৪০-৪৯ ), অবস্থা 
কদাচিৎ ইহা নাও থাকিতে পারে । উদরের নবম বা অন্তখণ্ডটি একটি বৈশিষ্ট্য 
ধারণ করিয়াছে। ইহা একটি লেজের মত অংশ ও ইহার আরুতিগত বিভিম্নতাও 
বৈশিষ্ট্য পূর্ণ (চিত্র নং ৫০-৫৭)। উদরের পঞ্চম ও বষ্ঠ খণ্ডের সংযোগন্থলে পৃষ্ঠ, 
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৫০ 








চিপ্ন নং &০-৫৭, কড়ার বিভিন্ন আকৃতি 


পারব হইতে নির্গত বৃদ্ধিটিকে কর্নিকৃল্‌ বা সিফান্কুলাস (০0101010 01 
61101)00010$ ) বলে ও লেজের ন্তায় নবম খগুটিকে কড। (০88৫৪8 ) বলে। 
কডার তলদেশে পায়ু ছিপ্র ও পায়ুছিত্রের তলদেশে পাযু-আবরক (40৪11 01306 ) 
থাকে। পাযুআবরকেও বেশ কয়েকটি গঠনগত বিভিন্নতা (চিত্র নং ৫৮-৬* ) 


টর্ল দহ ঈ্ 


চির নং ৫৮-৬০ পায় আবরক 





দেখা যায় ও ইহাতে লোমের বিস্তাসে পার্থকা দেখা যায়। শরীরের তলদেশে 
'আবরকের পূর্ববর্তী খণ্ড ছুইটির সংযোগস্থলে জনন ছিদ্র (8০21661 1০1৩) 


১২ ' জাবপোক। 


থাকে ও ইহাও অগ্রবর্তী খণ্ডের বদ্ধিতাংশের দ্বারা আবৃত থাকে এবং এই 
জননছিত্্রাবরক ( 0521661 0185 ) সামান্ত কিছু বৈচিত্র্য পূর্ণ হয়। ইহা ব্যাতীত 
এই উদর খণ্ডে দুই হুইতে চারটি লোমশ গোনাপোফাইসিন্‌ (00180017589 ) 
থাকে। 

এই সাধারণ অঙ্গ সংস্থান ছাড়াও বিভিন্ন বূপধারী (£2011)5 ) পূর্ণাঙ্গে 
কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। যেমন অধিকাংশ সময়ে ভিস্ব প্রসবী স্ত্রী পূর্ণাঙ্গ 
ডানাহীন হয় ও ইহাদের চিনিবার সহজ উপায় হইল শরীরাভ্যস্তরে অনেক 
সময়েই ডিম্ব লক্ষ্য করা যাইতে পারে এবং শেষ পদের টিবিয়। (0018) অপেক্ষাকৃত 
স্থল হয় ও ইহাতে অনেকগুলি- গোলারুতির অনুভূতি ক্ষেত্রের ম্তায় 
মিউডভোসেন্সোরিয়া (056809961150718 ) থাকে । ইহা ব্যতীত অবয়বগত 
আরও কিছু পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। যেমন শুঙ্ষের খণ্ড সংখ্যা কম হইতে 
পারে, শরীরের মাপ ও রং ভিন্ন হইতে পারে, কডা ও জননছিদ্রাবরক আরও 
বেশী লোমশ হইতে পারে (চিত্র নং ৬১)। পুরুষ পূর্ণাঙ্গ অধিকাংশ ক্ষেত্রে 





চিন্ন নং ৬১, ভানাহীন িদ্ব প্রসবী পর্গাঞ্গ 


ডানাযক্ত হয় (চিত্র নং ৬২) এবং মোটাফুটি ভাবে ভানাযুক্ত জরা যুজ শাবক 
প্রসবী পূর্ণাঙ্গের অবয়বের সহিত অনেক সাদৃণ্ঠ থাকে । কেবল ইহাদের উদরে 
কখনই শাবরু দৃশ্যমান হয় না, শরীর আকারে লামান্ত ছোট হইতে পারে, 


সুচন। ১৩ 


গুঙ্গের সহযোগী অম্থভূতি ক্ষেত্র সংখ্যায় তুলনামূলকভাবে বেশী হয়, এবং 
পুংজননেক্দ্িয় ( চিত্র নং ৬২ ) স্পষ্ট ভাবে দৃষ্ট হয়। 





চিন্ত নং ৬২, ডানাযুক্ত পুরুষ পর্ণা্গ 


এই বৈশিষ্ট্যগুলির সাহায্যে জাব পোকা! বা এফিড্‌কে গোষ্ঠী হিমাবে হেমিপ্‌ 
টের! বর্গের অন্যান্ত গোষ্ঠী হইতে সহজেই পৃথক করা যাইতে পারে । কিন্তু সার! 
পৃথিবীতে এযাবৎকাল পর্যন্ত প্রায় ৭০০০ জাবপোকার প্রজাতির কথ! জানা 
গিয়াছে । এফিভিভি গোষীর মধ্যে এই প্রজাতিগুলিকে অবয়বের বা বহিরঙ্গের 
চেহারার দ্বার] পৃথকীকরণের জন্ত প্রাণীদের শ্রেণীবিন্তাসের সাতটি স্বীকৃত মৌলিক 
ভর ব। ধাপের (0816৫01 ) মধ্যে আরও কতগুলি উপন্তর বিবেচনা কর 
হইয়াছে। ইহার দ্বার! প্রজাতিগুলি আরও স্ুুভাবে শ্রেণীবদ্ধ করিয়। প্রজাতি 
নিরূপণের সুবিধা হয়। যেমন এফিডিভি গোষ্ঠীর নিকট সম্পকয় একটি গোষ্ঠী 
হইল ফাইলোক্সেরিভি ( 11110%01099 )। ইহার সহিত কয়েকটি সাধারণ 
চবির দ্বারা এফিডিডিকে একত্রিত করিয়া একটি পরগোঠী (50061090119 ). 
এফিডয়ডিয়! ( 4১0111008059 ) স্থত্টি করা হইয়াছে । তেমনি এফিডয়ডিয়ার 
নিকট সম্পফ্িত আরও তিনটি পরগোষ্ঠী যথা ককৃকয়ডিয় ( 0০০০০1468 ), 
এলিরোভয়ডিয়া (41651099158 ) ও সাইলয়ডিয়া (79891101068 ) একত্রিত 
করিয়। যে ক্রম (580৩5) করা হইয়াছে তাহার নাম স্টারুমোরিংক! 
€9060000000009)5) | এইভাবে উপক্তর ও স্তর সাজাইয়। সদ্ধিপদ পর্বের 
জাবপোক! গোষ্ঠীর একটি প্রজাতি বা উপগ্রজাতিকে কি ভাবে বিস্তাম কর। যায় 
ব! ধাপে ধাপে নিক্পণের ব্ূপ কেমন হয় তাহ! নিম্নে দেওয়া হইল-__ 


সন্ধিপদ 
-68218100৫2) 





» পর্ব ক 
€215511019) ৬. + 
২. শ্রেণী ডানাধুক্ত কীট 
(0184) 100538০6) 
২ক, উপশ্রেণী বহির্পক্ষ কীট 
(986 01889) (80066158০69) 
অর্ধপক্ষ কীট ক্রি হিল 
(775109190519) * ব্ভাগ 
৩ ব্্গ সমার্ধপক্ষ কীট (0157510) ূ 
(07৫27) (0307000005) 
৩ক, উপর্্গ স্টারন্নোরিংক! 
(৪ ০৫৫] (92559083758) 
৩খ. ক্রম এফিডয়ডিয়। 
এ (507765) (41001901168) 
এফিভিডি 
(41014108৩) ৩গ. পর গোষ্ঠী 
৪. গোষ্ঠী এফিডিনী (39০০7 18711) 
(88119) (8০741096) 
৪ক, উপ গোষ্ঠী ম্যাক্রোসাইফিনি* 
(99 হরি0)  0150995) 
ম্যাক্রোসিফা 
(গলি) ৬০ 
সিরাত সিটোবিয়ন (716৩) 
(09288) (9799192) 
&ক, উপগণ  এভেনী 
(58৮ 85088) (55086) 
৬. প্রজাতি একেবী 
(99০০158). (85৮৪৩) 
৬ক. উপ প্রজাতি 
690৮ ৪06০356) 


* ম্যাক্লোসাইফানির কোনও উপজ্যাত পর্যায় নাই 


সচনা ১৫ 


প্রাণীদের সর্বোচ্চ শ্রেণী বিস্তান স্তরকে সর্গ বা জগঘ্ (10178497 ) বল! 
হয়। ইহার অন্ততৃক্তি সন্ধীপদ পর্বের নিয় পর্যায়তুক্ত যে বিভিন্ন স্তর (০8098০9:9) 
বা উপস্তরগুলির কথা বল! হইয়াছে তাহার মধ্যে ছয়টি মূল স্তরকে সাধারণতঃ 
বিবেচনা কর হয় । অবশিষ্ট পর্যায় ব৷ উপস্তরগুলিকে শ্রেণী বিভাগ (0185819081603) 
ও সঠিক পরিচয় নির্ধারণের (1৫506199610 ) সুবিধার জঙ্ত ব্যবহার করা হয়। 
জাবপোক! বা এফিডের শ্রেণী বিস্তাসের ব্যাপারে অনেক মতঘৈধ বিস্তমান। 
বনুলভাবে স্বীকৃতি শ্রেণীবিস্তাম অনুযায়ী এফিডিডি গোর্ঠীতে সাতটি উপগোষ্ঠী 
বিবেচন। করা হইয়া! থাকে । 

উপগোষ্ঠী এনয়গিনী (90021011 4১006০11086 ) ( চিত্র নং ৬৩) ইহাদের 





চন্র নং ৬৩, র্যানয়াসনশ উপগোষ্ঠণর ডানাহণন শাবক প্রসবা পর্ণাঙ্গে সাধারণ অবয়ব 
শরীরের আকৃতি সাধারণতঃ ডিছ্বের ন্যায় ও রোমশ এবং কোনও কোনও 
প্রজাতিতে ভানাহীন শাবক প্রনবী পূর্ণাঙ্গের শরীর হইতে মোমের মত সাদা 
গুড়! নির্গত হইয়। শরীর আবৃত করিয়া রাখে । মস্তক মহ্ুণ, কপাল সমান, শুঙ্ক 
শরীরের তুলনায় ছোট, ভানাহীন পূর্ণাঙ্গে সাধারণতঃ সহযোগী অন্ভৃতি ক্ষে্ 
থাকে না, ভানাযুক্ত পূর্ণাঙ্গে গোলাকার, আড়াআড়ি ভাবে ডিম্বাকার সহযোগী 
অন্থভূতি ক্ষেত্র থাকে, শুঙ্গের শেষ খণ্ডের শীর্ণাগ্র এঁ খণ্ডের গোড়া অপেক্ষা. ছোট 
হয়। দর্শনেন্দ্রিয় হিনাবে পুণ্রাক্ষি থাকিতে পারে অথবা কোনও কোনও 
প্রজাতিতে বা জাতিতে অক্ষিত্রয়ী মাত্রই থাকে । পিফান্কুলাস্‌ গণ্ৃজাকারের 
অথব! অনেক সময়ে শুধু মাত্র গোলাকার ছিন্্র ও ইহার চারিদিকে রোম থাকে। 
কড। ও পায়ু-আবরক সর্বদাই অর্ধগন্ত্রাকৃতির ও বহুরোম বিশিষ্ই। টার.সাস্‌ সব 
সময়েই দুই খণ্ড যুক্ত, প্রথম খণ্ডের তলদেশে কখনই তিনটির বেশী রোম থাকে 
না। এই উপগোতীর প্রঙ্গাতিগুলিকে কেবলমাত্র, হিদলবীজী বৃক্ষে আক্রমণ, 
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করিতে দেখ যায় অবশ্ঠ কিছু কিছু প্রজাতি একদলবীজী উদ্ভিদের বিশেষ করিয় 
তৃণ গোষ্ঠীর € 0:80110686 ) উত্তিদের শিকড়ে আক্রমণ করিতে দেখ যায়। 
দাজিলিং পাহাড়ে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়! যায় । যেমন আইপিওনা িউসশী 
(&16907008 118986 7290. ৩ চুাংা, ) লরেসী ([80780596 ) গোঠীর বৃক্ষে 
খুবই আক্রমণ করে ও তৃণের শিকড়ে এনদ্বাঁসয়া ভেগান.ল: ( &1096018 ৪889 
০0০1) ) কে পাওয়া যায়। 

উপগোষ্ঠী এফিভিনী (98৮0119 £১1010196 ) [ চিত্র নং ২-৩ ] 

এই উপগোষ্ঠীর প্রজাতির শরীর বিভিন্ন আকৃতির ও মাপের এবং গান্র- 
বর্ণের বৈচিত্রযও প্রজাতিভেদে যেমন ভিন্ন হইতে পারে তেমনই একই প্রজাতির 
বিভিন্ন জনের গাত্রবর্ণ বিভিন্ন হইতে পারে । শরীরে রোমের ঘনত্ব তেমন বেশী 
হয় না। মন্তকে নান! ধরণের চিত্রায়ন ও অলংকরণ দেখা যায় ও এই বৈশিষ্ট্য 
দ্বারা প্রজাতিগুলিকে বিভিন্ন বিভাগতুক্ত করা যায়। মন্তকের উপরিভাগ 
(96:68) চিত্রায়নরহিত মনন হইতে পারে অথব! সামান্য কুঞ্চন থাকিতে পারে, 
কণ্টকান্থ (9210816 ) বা কণিক। ( 2217015 ) যুক্ত হইতে পারে, ভঙ্গিল বা চক্র 
(080111965 ) সমদ্থিত হইতে পারে, কপাল (2995 ) লমান, উচ্চাবচ, মধ্যবতা 
অংশ সামান্য উন্নত, ছুই পার্ে শুক্গমূলের নিকট স্পষ্টভাবে উন্নত যাহাদ্দের ভিতর- 
পার্থ পরস্পরের সমাস্তরাঁল বা অসমাস্তরাল, অপমান্তরাল হইলে উপরের দিক 
পরম্পরের অতিমুখী বা বিপরীতমুখী হইতে পারে, কোনও কোনও গণে ব| 
গ্রজাতিতে শুন্গমূল সপ্িহিত কপালের প্রান্ত দুইটি বদ্ধিত হইয়। অঙ্গুলি সদৃশ হয় 
আবার কোথাও কপালের মধ্যাংশ হইতে একজোড়। অনুরূপ বুদ্ধি দেখা যায়। 
ইহ ব্যতীত মন্তকের উপরিভাগে অনেক সময়ে জোড়ায় বা একক বৃদ্ধিও দেখ! 
যায়। শুঙ্গ জ্িকাংশ ক্ষেত্রে ছয় খণ্ড বিশিষ্ট, কদাচিৎ পাঁচ খণ্ড যুক্তও হইতে 
পারে, মোটামুটি ভাবে ল্ব। ও ইহার গাত্র ঢেউ খেলানো (17007195150), কখনও 
প্রায় মন্তণ, রোম ক্ষুদ্র ও বক্স; ভানাহীন পূর্ণাঙ্গের কোনও কোনও গণ বা 
প্রজাতিতে সহকারী অঙ্ুভূতিক্ষেত্র থাকিতে পারে তবে অধিকাংশ প্রজাতিতেই 
ইহ অস্গপস্থিত ; শীর্ণাগ্র সাধারণতঃ শেব শুঙ্গ খণ্ডের গোড়। অপেক্ষা দিগুণেরও- 
বেশী হয় ; শুঙ্গের প্রথম খণ্ডের ভিতরের দিক হইতে অনেক সময়ে স্ম্পষ্ট বুদ্ধি 
দেখিতে পাওয়া! য়ায়, 'শুঙ্গের প্রাথমিক ও সহকারী উত্তয়বিধ অঙ্গভূতি ক্ষেত্রের 
আকুতি, ব্যাপ্তি ও সংখ্যায় অনেক বিভিন্নত৷ পরিলক্ষিত হয়। দর্শনেস্তরিয় সর্বদাই 
বছ অক্ষি বিশিষ্ট পুঞ্তাক্ষি ও ইহার শেষ প্রান্তে অধিকাংশ প্রজা তিতেই হুম্পষ্ট 
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অক্ষিত্রয়ী থাকে তবে কয়েক প্রজাতিতে বিশেষ করিয়া যে সব ক্ষেত্রে ডানাহীর্ন 
পূর্ণাঙ্গ আলোকহীন স্থানে গুপ্ত'জীবদ অতিবাহিত করে তাহাদের পুঞ্াক্ষির অক্ষি 
সংখ্য। তুলনামূলক ভাবে প্রকাশ্যে বসবাসকারী ডানাহীন পূর্ণাঙ্গের চেয়ে অনেক 
কম। বক্ষাঞ্চলে তেমন কোনও বিশেষত্ব নাই $ পদ চরিত্র ত্বাভাবিক, কেবল 
কোনও কোনও প্রজাতিতে টারসাস্‌ সংক্ষেপিত হয় অর্থাৎ থাকে না বা এক খণ্ড 
যুক্ত হয়; ডানার চরিত্রও স্বাভাবিক তবে [4-শিরা কদাচিৎ একব।র মাত্র 
বিভাজিত বা শাখায়িত হয়, [২৪-শিরার সহিত ?4-শির! অগ্রশাখাটি সংযুক্ত হইতে 
পারে, শিরার উভয় পারে বাদামী বর্ণের আভা থাকে, দ্বিতীয় ডানাজোড়ার 
ক্ষেত্রেও প্রজাতিগত ভাবে অনেক সময়ে ছুইটি ওব্‌লিক্‌-শিরার পরিবর্তে একটি 
মাত্র থাকে। উদরাঞ্চলে তেমন কোনও বৈচিত্র্য নাই ; কখনও কখনও পৃষ্ঠদেশে 
ত্বকাবরণের বৈচিত্রা থাকে বা জালক বা কণ্টকাণুর চিত্রায়ণ দেখা ষায়, রোম 
বিস্তাসে তেমন বৈশিষ্ট্য নাই অথবা তেমন রোমাধিক্য সচরাচর দেখা যায় না। 
নিফান্কুলাস্‌ খুবই স্পষ্টভাবে দৃশ্তমান ও বিভিন্ন মাপের, আরুতির ব বিভিন্ন ধরনের 
অলংকরণ-চিত্রায়ন থাকিতে পারে, কখনও কখনও ইহার গাত্রে কিছু রোমও দেখা 
দেখা যায় । উদরের সপ্তম ও অষ্টম খণ্ডের উভয়ের বা যে কোনও একটির পৃষ্ঠ" 
দেশ হইতে কিছু কিছু প্রজাতিতে জোড়ায় বা এককঙাবে নানা আকারে বুদ্ধি 
দেখা যায়। কডা বিভিন্ন আকৃতির ব! মাপের হইলেও স্পষ্টভাবে দেখা যায়। 
পায়ু-আবরক ও জননেন্দ্রিয়-আবরক স্বাভাবিক । 

এই উপগোষ্ঠীর প্রজাতি খুবই সচরাচর বিভিন্ন গাছে বা ফসলে দেখা যায় ও 
সরামরি ভাবে বা উভিদের রোগবাহক হিসাবে শহ্ঘের ক্ষতি সাধন করে । সরিষার 
জাবপোকা বা লিপ্যাফিস এরাসাসি [11998007015 ৩৪101 (0810.)] ও সীমের 
কালে। জাবপোকা বা এফিস ক্রাকিভোরা [0119 0:9001507:8 ০001 7 
কৃষকর্দিগের নিকট খুবই পরিচিত। অথব! ধাহার। চন্ত্রল্লিকার চাষ করিয়। 
থাকেন তাঁহাদের নিকট চন্দ্রমল্লিকার কাল্চে-বাদামী জাবপোকার [818089810770- 
1086119 9800107101 (31115006)] আক্রমণের কথা অজান। নহে । ফমলের ভাইরা 
ব৷ কূটে রোগের বাহক হিসাবে জাবপোকার পরিচিতি অনেক বেশী। এই 
উপগোষ্ঠীর বহু সংখ্যক প্রজাতি ফমলের কুটে রোগের বাহক হিসাবে 
কাজ করে । আলুর সবুজ জাব পোকা! [ 81289 চ579108 (9012.) ] ও তৃলার 
জাব পোক। [ 7015 895957011 01০%. ] বহুৰিধ ফসলের কুটে রোগের বাহক 

২ ৰ 
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হিদাবে এই রোগের বিস্তার .করিয়া৷ ফদলের উৎপাদনে সমন্তার সথ্ট করিয়া 

থাকে। ৃঁ 
উপগোষ্টী ক্যালিপটোিনী (08111015:7996 ) [ চিত্র নং ৬৪] $ 





চিন্তর নং ৬৪ ক্যালপটোরনী উপগোষ্ঠীর পূর্ণা্গা 
(ক) পূর্ণাবযুব, (খ-গ) শরারের বার্ধতাংশ, €ঘ) 'সিফানক্লাস্‌, (৬) টারসাস, 
(চ) শহঙ্গের অংশ, ছে) অন্য একাট প্রজাতর শরীরের পশ্চাদংশ, জে) 'সফান্‌কুকাস: 
ঝে) টারসাস্‌, ঞ) সহযোগণী অনুভাত ক্ষেত্র সহ শংঙ্গাংশ 


এই উপগো্ঠীর বিভিন্ন জাতির (৫৮৩) নদস্যদের মধ্যে অঙ্গসংস্থানগত 
মৌলিক সাদৃশ্ব থাকিলেও ইহাদের মধ্যে বেশ কিছু আপাতঃ বৈসাদৃশ্ত পরিলক্ষিত 
হয়। ইহাদের শরীরের মাপ বেশ ছোট হুইতে মাঝারি ধরনের হইতে পারে, 
গাত্রবর্ণ ও রূপের বেশ বৈচিত্র্য এই উপজাতিতে লক্ষণীয় । মন্তকের উপরিভাগ 
সাধারণভাবে সবন্ছণ আব অনেক সময়ে কিছু বর্ণ বৈচিত্র্য দেখা যায় বা কণ্টকাণু, 


জাবপোকা ১৯ 


কণিক। ইত্যাদির স্তায় অলংকরণ থাকিতে পারে ও অনেক প্রজাতিতে জোড়ায় 
সরোম বা রোমহীন বুদ্ধি লক্ষ্য কর! যাইতে পারে, কপাল সাধারপতঃ সমান বা 
সামান্য তরঙ্জািত হইতে পারে এবং শ্রঙ্গ-মূলের নিকট সামান্ত উচ্চ অংশও 
থাকিতে পারে, রোমবিস্তান বিধিশবন্ধ ও ইহাদের অবস্থিতির রূপ প্রজাতি ব! 
জাতি নির্ণয়ের কাজে ব্যবহৃত হইয়। থাকে) শুঙ্ক ছয় খণ্ড বিশিষ্টই হয় তবে ইহার 
ব্যতিক্রমও দেখা যায়, সহকারী অন্থভৃতি ক্ষেত্র ডানাহীন পুর্ণাঙ্গ কখনও থাকে 
না, ভানাযুক্ত পূর্ণাঙ্গে ইহা দাধারণতঃ আড়াআড়ি ভাবে ডিস্বাকৃতির বা কখনও 
গোলাকার ও বিভিন্ন ব্যাসের, শর্ণাগ্র অস্ত-খণ্ডের গোড়া অপেক্ষা! সাধারণতঃ 
ছোট হয়; পুগ্নাক্ষি বেশ স্পষ্ট ও বনু অক্ষিযুক্ত তবে যে সব প্রজাতির ডানাহীন 
পূর্ণাঙ্গের মস্তক বক্ষাঞ্চলের সহিত সন্নিবেশিত তাহাদের ক্ষেত্রে দর্শনেক্জরিয় মাত্র 
অক্ষিত্রয়ী হিসাবে বর্তমান । ডানার শিরাবিম্তাস স্বাভাবিক, স্বচ্ছ, কখন কখনও 
-শির! দুইবারের পরিবর্তে মাত্র একবারই প্রান্তীয় অংশে বিভাজিত হুইতে 
পারে, ডানায় কদাচিৎ রং-এর ছিট থাকিতে পারে ও শিরাবিন্তাস ক্ষীণভাবে 
পরিলক্ষিত হয় ; পদের খগ্তগুলি স্বাভাবিক, টিবিয়ার শেষপ্রাস্তে নীচের দিকের 
রোমগুলি কণ্টকাকৃতি হইতে পারে, টারসাস্‌ ছুই খণ্ড যুক্ত, প্রথম খণ্ডের 
তলদেশে তিনটি রোম থাকে ও শেষ খণ্ডের প্রান্তের উপরের দিকে একজোড়। 
বেশ লক্বা মুগ্তর আকৃতির রোম থাক। স্বাভাবিক । উদরাঞ্চলের পৃষ্ঠদেশে নানা 
ধরনের স্বকাবরণের বৈচিত্র্য থাকিতে পারে । অনেক সময়ে বিভিন্ন আকারের 
ও রূপের বুদ্ধি নিয়মিত ভাবে ব৷ নির্ধারিত ভাবে সাজানো থাকে, এই সব বৃদ্ধি 
কোন কোনও ক্ষেত্রে সরোম কোথাও বা কণ্টকাখু আচ্ছাদিত এবং ইহাদের 
আকৃতি বৈশিষ্ট্পূর্ণ ; রোমবিস্তাস অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পদ্ধতির অন্ুদরণে 
হয় ও ইহা প্রজাতি নিরূপণে অন্যতম সহায়ক চরিত্র ; সিফান্কুলাস্‌ বিভিন্ন 
আকারের ও রূপের হুইতে পারে তবে কোনও ক্ষেত্রেই দীর্ঘ বা৷ নলাকৃতির হয়- 
না, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহা ছেদ্িত কোণারুতির ( 0108150০026) বা 
গম্থজাকৃতির (119710100]) ) বা সাধারণ গোলাকার ছিত্র মাত্র, ইহার গান্রে 
'একটি বা দুইটি রোম সংযোজিত থাকিতে পারে ) কড৷ বেশ স্পষ্ট ও অধিকাংশ 
গ্রজাতিতে ইহাঘ্ব মাঝামাঝি অঞ্চলে বা গোড়ার নিকট হঠাৎ এরূপ সংকীর্ণ হয় 
যে শেষ অংশ সুগ্ডাকার (৪1০৮০৫৪: ০: 11০৮১৩৫ ) মনে হয়, তবে ইহ! 
প্রসারিত অর্ধচন্দ্রাকতিরও হুইতে পারে ও ইহা! বেশ শক্ত রোমবিশিষ্ট ; 


ও জচনা 


পায়ংআবরক মাধারণতঃ মধ্যরেখ! বরাবর দ্বিখণ্ডিত ও প্রায় ছুইটি সন্নিহিত 
গোলকের মত দেখায় এবং ইহাও প্রজাতি অনুসারে নির্দিষ্ট সংখাক রোমবিশিষ্ট ঃ 
জননেন্ত্িয়-আবরক কোনও ক্ষেত্রে শরীর মধ্যরেখা বরাবর অবদমিত বা প্রায় 
দ্বিখগ্ডিত ॥ 

এই উপগোষ্ঠীর প্রজাতিগুলিকে সচরাচর বনবষী বৃক্ষেই আক্রমণ করিতে 
দেখা যায় তবে গুল্মে বা লতায়ও ইহাদের আক্রমণ একেবারে অপরিচিত নছে। 
বিশেষ করিয়া ইউরোপ ও আমেরিকায় এই উপগোঠীরই খারওএফিসং 
ম্যাকূলাটা [ 718671980119 70800189 (7390102 )] আল্ফা আলফা 
নামক গো-খাস্ভের স্থবিদিত শক্র। অবশ্ত এই উপগোরষ্ঠীর একটি জাতির 
[ 88108990171101 ] অধিকাংশ গ্রজাতিই তৃণ-গোষ্ঠীর (03781019৩ ) উত্তিদে 
আক্রমণ করে । 


উপগোষ্ঠী গ্রশীনাভডিনী (0:9601061096 ) [ চিত্র নং ৬৫ ]$ 


এব 


স্ 





চির নং ৬৫ গ্রীনাডিনী উপগোষ্ঠীর ডানাহাীন পার 
কে) . ভানাহীম শাধক-প্রসবী পর্াঙ্গের পূ্ণাঁকাব, 
খে) চশরে প্রান্ভীয় খণ্ড, গে) টার্সাস 


জাবপোকা ২১ 


এফিড-দ্িগের মধ্যে ইহা মাঝারি মাপের বা! বেশ বড় মাপের হয় । ইহাদের 
গাত্রবর্ণ সাধারণ ভাবে বাদামী বা! সবুজ তবে অন্ব বর্ণের বা বিচিত্র বর্ণযুক্তও 
হইতে পারে এবং উদরাঞ্চল পাশাপাশি ভাবে বেশ চওড়া, প্রায় গোলাকার 
দেখায় । সারা শরীর অধিকাংশ গ্রজাতিতেই বেশ শক্ত, লম্বা, সাধারণ বা 
শাখায়িত বা উভয়বিধ রোমে আবৃত থাকে। ইহাদের মন্তকে তেমন কোন 
বৈচিত্রা নাই তবে মস্তকের উপরিভাগ সাধারণতঃ মন্থণ বা অল্প কুষ্জিত এবং 
কোনও কোনও ক্ষেত্রে সামান্ত কণ্টকাণু থাকিতে পারে; কপাল সমান, 
শুঙ্গমূল তেমন উচ্চ নহে তবে সামান্ত উচ্চাবচ হইতে পারে ; শরীরের অন্থান্ত 
অঞ্চলের ম্তায় মন্তকও রোমাবৃত হয় ও এ রোম অধিকাংশ গ্রজাতিতে নির্দিষ্ট 
ভাবে বিন্তস্ত $ ইহার একটি জাতির সদম্তদের মধ্যে মন্তকে ব৷ শরীরের বিভিন্ 
অঞ্চল হইতে নির্দিষ্ট ভাবে আঙ্ুলিসদৃশ ব। বিভিক্ন আকারের ও মাপের বৃদ্ধি 
থাকিতে পারে, ও এই বুদ্ধিগুলি রোমশ বা! শাখায়িত হইতেও পারে। শ্ুঙ্গ 
সাধারণতঃ ছয় খঁ্ড বিশিষ্ট, খণ্ড সংখ্যা ইহা অপেক্ষা, কমও হুইতে পারে, ভানাহীন 
পৃ্ণাঙ্গের শুঙ্গে কোনও সহকারী অনুভূতি ক্ষেত্রে থাকে না৷ তবে ভানাযুক্ত 
পূর্ণাঙ্গে ইহা স্পষ্টভাবে বর্তমান, গোলাকার বা আয়তাকার, নীর্ণাগ্র শেষখণ্ডের 
গোড়া অপেক্ষা দীর্ঘতর, শুঙ্গের রোমসজ্জায় কিছু বৈশিষ্ট্য দেখ! যায়। পুষ্জাক্ষি 
বু অক্ষিবিশিষ্ট ও নুম্পষ্ট এবং ইহার পিছনের দিকে সংযোজিত অক্ষিত্রয়ী খুবই 
স্পষ্ট, অবশ্য যে সব প্রজাতিতে মস্তাকাঞ্চল বক্ষাঞ্চলের সহিত মিলিয়া একটি 
মমগিত অধ্লের হট্ি হয়, সেই সব গ্রজাতিতে দর্শনেশ্রিয় অক্ষিতরয়ী মাত্র । 
এই উপগোষ্ঠীর চঞ্চুর বৈশিষ্ট্য হইল যে ইহার্দিগের চঞ্চুর পাঁচটি খও স্পষ্টভাবে 
নির্দিষ্ট ও শেষ চঞ্চ খণ্ড বলিতে এই ক্ষেত্রে চতুর্থ ও শেষ ব৷ পঞ্চম খণ্ডের সমাহারকে 
বুঝাইয়া থাকে এবং প্রজাতি নিরূপণে এই ছুই খণ্ডের বিভিন্ন সম্পর্কের বিষয় গণ্য 
কর! হয়। বক্ষাঞ্চলের খণ্ড তিনটি পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়; পদগুলি স্বাভাবিক; 
টার্সাসের প্রথম খণ্ডের তলদেশ পাঁচ হইতে সাতটি রোমযুক্ত ; যে সমস্ত 
প্রজাতির মন্তকাঞ্চল ও বক্ষাঞ্চল সমন্বিত হইয়া অগ্রাঞ্চল বা প্রোসোমা 
€ £1080118 ) তৈরী করে সেই সমস্ত প্রজাতিতে টারসাসের প্রথম খণ্ডের 
তলদেশে তিনটি মাত্র রোম থাকে $ ভানার প্রথম জোড়৷ স্বাভাবিক শির! 
বিস্তাসযুক্ত, শেষে ব! দ্বিতীয় জোড়া ডান। কিছুক্ষেত্রে কেবল শীর্ণ ফিতার মত 
হইয়! যায়। . উদরাঞ্চল বিভিগ্থ আকারের ব৷ স্থনির্দিষ্ট ভাবে সংঘবদ্ধ বাদামী 


৬ . জ্্চনা 


ত্বকাবরণ যুক্ত হইতে পারে বা কোনও রকম চিত্রায়ন বজিত মন্থণ বিল্লির মতও 
হইতে পারে। শরীর বিভিন্ন আকারের ও মাপের, দীর্ঘ ব৷ ছুস্ব, বেশ শক্ত বা নরম, 
স্বাভাবিক বা শাখায়িত রোম দ্বারা আবৃত থাকে, ইহা অসংখ্য ও অবিন্যন্ত বা 
ছল্প ও স্থনির্দিষ্টভাবে বিস্তম্ত হইতে পারে ; সিফান্কুলাস্‌ অধিকাংশ প্রজাতিতেই 
দীর্ঘ, রোমশ, নলাকৃতির বা পটোলাকাতির (9015016 ৪1)9790 ), প্রয়োজনে 
ইহা স্বনির্ভরভাবে নড়িতে পারে ও উত্তেজিত হইলে খসিয়! পড়ে, কিছু প্রজাতিতে 
ইহা অনড় ও ছোট গম্বজারুতির ও গান্্র রোমাবুত ; কডা৷ সব প্রজাতিতে অ্ধ- 
চন্জ্াকতির, বনু রোমবিশিষ্ট এবং কিছু প্রজাতি বা গণের বৈশিষ্ট্য হিসাবে কডার 
গ্রাস্তসীমায় শরীরের মধারেখা বরাবর একটি ছোট বর্ধিতাংশ থাকে । পায়ু ও 
জননেন্ট্িযআবরক সরল ও স্বাভাবিক । এই উপগোষ্ঠীর শাবকাবস্থায় বিশেষ 
কতগুলি চরিত্র দেখা যায় যাহা! অন্ত কোনও উপগোষ্ীর সদস্যদের মধ্যে দেখ। যায় 
না। যেমন শাবকের শেষ গ্রান্তীয় উদর খগ্গুলির পৃষ্ঠদেশ হইতে নির্দিষ্ট ভাবে 
ছোট ছোট বধিতাংশ বাহির হয় এবং খিফান্কুলাস্‌ কোণাকুতির বর্ধিতাংশ মাত্র 
ও ইহার মুক্ত প্রান্তে ছিদ্র থাকে না । 

এই উপজাতির প্রজ্জাতিগুলি সব সময়েই বহব্ধী ছিদল বীজীয় বৃক্ষে পরজীবী । 
ইহার কোনও প্রজাতিকেই এতাবৎকালে অন্তকোনও উত্ভিদে পাওয়া যায় নাই । 
পরিচিত বৃক্ষগুলির মধ্যে ইহাদিগকে পেয়ার] ও বটজাতীয় বৃক্ষের কোমল শাখায় 
আক্রমণ করিতে দেখা যায়। নতুন পাতায় তলদেশেও ইহাদ্দিগকে দলবদ্ধভাবে 
থাকিতে দেখা যায়। বর্তমান কালে এই উপগোষীর সদস্যদিগকে ভারতীয় উপ- 
মহাদেশে, "ক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব এশিয়ার দেঁশগুলিতেই ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশে 
ও ফিলিপিন্সে দেখিতে পাওয়া যায়। 


উপশেহ্ঠি পেম-ফাজিলশ ( 09171019191796 ) [ চিত্র নং ৬৬] $ 


ইহাদের শরীর মাপে ছোট, আকার প্রায় গোল বা ডিম্বের ন্যায় ও ন্ফীত। 
জীবিতাবন্থায় ইহাদের শরীরে অবধারিতভাবে সাদা মোমের গুড়! ত্বকের নীচে 
নির্দিষ্ট মোম গ্রন্থি হইতে নিঃসৃত হুইয়া শরীরকে আবৃত করিয়া রাখে। এই 
মোম সরাইলে শরীরের প্রকৃত বর্ণ দেখ! যায়, যাহ সাদা, হলুদ, কালো বা হাল্কা 
বাদামী হইতে পারে.। . ভানাহীন পূর্ণাঙ্গে মন্তকাঞ্চল বক্ষাঞ্চলের সহিত অবিছিন্ন- 
তাবে সংযোজিত থাকে ফলে মস্তক ও বক্ষাঞ্চল একটি সন্গিবিষ্ট অগ্রাঞ্চল বা! 


জাবপোকা ২৩ 


প্রোসোমার স্থঠি করে, মন্তকের উপরিভাগ মন্থণ, কখনও কণ্টকাণুযুক্ত ব বিভিন্ন- 
তাবে চিত্রায়িত ব! রেখায়িত হইতে পারে, স্পষ্ট বা! অন্পষ্ট মোমগপ্রস্থির ছিত্রমুখ 
দেখিতে পাওয়। যায় ; কপাল সাধারণভাবে সমান কোনও কোনও প্রজাতিতে 
ছুই বা ততোধিক শৃক্কাকার বৃদ্ধি দৃষ্ট হয় ? শুঙ্ন শরীরের অন্থপাতে অনেক ছোট, 
চার বা পাচ খগ্ডযুক্ত, শীর্ণাগ্র কোনও ক্ষেত্রেই অন্তখণ্ডের গোড়ায় অর্ধেকের বেশী 





চিত্ত নং ৬৬ পেমাফজিনী উপগোচ্ঠীর পূর্ণঙ্গ 
কে) ডানাহীন শাবক-প্রসবী পূর্ণ, খে) শুঙ্গ, গে) টারসাস: 
লম্বা হয় না এবং কোনও সহযোগী অন্ৃভৃতিক্ষেত্র থাকে না; দর্শনেন্দ্িয় 
অক্ষিত্রয়ীতেই সীমাবদ্ধ ) ডানাযুক্ত পূর্ণাঙ্গের মন্তকাঞ্চল সুনির্দিষ্ট অর্থাৎ ইহা 
বক্ষাঞ্চলের সহিত ভানাহীন পূর্ণাঙ্গের ন্যায় সন্নিবিষ্ট নহে ; শুঙ্গ একই ধরনের তবে 
বিভিন্ন আকারে সহযোগী অন্ুভূতিক্ষেত্র বর্তমান এবং রোম খুবই স্বয্ন ও সুক্ষ 
জালকের ন্যায় চিত্রায়ন দেখা যায় ; দর্শনেন্্রিয় সুনির্দিষ্ট অক্ষিত্রয়ী সমন্বিত ও বহু 
অক্ষিবিশিষ্ট পু্রাক্ষি; চণ্চুর অন্তখণ্ড সাধারণতঃ তেমন স্থুচাল নছে। ডানার 
শিরাবিষ্তাস স্বাভাবিক, তবে ট-শিরার অগ্রভাগ কোন সময়েই একবারের বেশী 
বিভক্ত হয় না, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহার কোনও শাখ! থাকে না। টার্লাস্‌ 
প্রায়ই ছুই খণ্ডযুক্ত ও ইহার প্রথম খণ্ডের তলদেশে তিনটির বেশী রোম থাকে না, 
পাগুলি পূর্বোক্ত উপগোষ্ঠীর তুলনায় অনেক ছোঁট হয়। উদরাঞ্চল ক্ফীত ও ইহা 
হইতে কোন বৃদ্ধি নির্গত হয় না, রোম সংখ্যা খুবই ত্য ও ছোট তবে সব সময়েই 
হগঠিভ মৌমগ্রশ্থি হইতে মোমের গুঁড়ে। বাহির হইয়া শরীর আবৃত রাখে; 


২৪ সুচনা 


সিফান্কুলাস্‌ কোনও সময়েই নলাকৃতির বা! দীর্ঘ হয় না, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহা 
সুনির্দিষ্ট ত্বকাবরক পরিধিযুক্ত গোলাকার ছিত্র মাত্র, কোথাও ইহা! গম্জার্তি 
অথব! একেবারেই অবর্তমান ; কডা অর্ধচন্দ্রাকৃতির ব1 সামান্ত কোণাকৃতির ও 
স্বল্প রোম সমন্থিত। পায়ু ও জননেন্দ্রিয়আবরক স্বাভাবিক ও সরল। 

গুপ্তবীজ বিভাগভূক্ত (40810526008 ) বিভিন্ন উত্ভতিদে এই উপগোষ্ঠীর 
প্রজাতিকে আক্রমণ করিতে দেখা যায়। সাধারণতঃ শীতপ্রধান দেশসমূহে 
ও হিমালয়ের বিভিন্ন নিয়তাপমাত্রাযুক্ত অঞ্চলসমূহে ইহাদের বেশী পাওয়া 
যায়। গ্রীক্মপ্রধান অঞ্চলে ইহাদিগকে সাধারণতঃ তৃণগোষ্ঠীর উদ্ভিদের মূল 
ব৷ স্বৃত্তিকাত্যস্তরস্থ অংশে আক্রমণ করিতে দেখা যায়। ধান বা গমের শিকড় 
আক্রমণকারী টেট্রীনিউরা নাহগ্রিয়্যাবডোমিনালিশ [19118016019 01871- 
8১801718119 (995810)] তেমনই একটি জাবপোকা। 


উপগোষ্ঠী জ্যাকৃপিনশী (,80)10179০ ) [ চিত্র নং ৬৭ ] 


এই উপগোর্ঠীর প্রতিনিধিগণ অন্যান্য উপগোষ্ঠীর জাবপোকা৷ অপেক্ষা আকারে 
বড় ও শরীরের আকৃতি প্রায় গোলাকার, লম্বাটে গোলাকার বা ন্তাসপাতি 
ফলের ন্যায়। গান্রবর্ণ হালকা হলুদ হইতে কালো! পর্যস্ত হইতে পারে এবং 





' চিন নং ৬৭ ল্যাকংনিনী উপগোষ্ঠীর পালা 
কে) ভানাহীীন শাবক-প্রসবী পূর্ণাঞ্া, খে) শা, গে) টারসাসূ, ধে) সিফানকৃলাস্‌, 


জাবপোক। ২৫ 


বেশ দীর্ঘ ও নম্র অসংখ্য রোমে আবৃত । মন্তকাঞ্ল বক্ষাঞ্চল হইতে সম্পৃ্ণ 
পৃথক অর্থাৎ শরীরে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল হিসাবে স্ুম্প্, কপাল সমান, উপরিভাগ 
সাধারণতঃ মন্ূণ কদাচিৎ কণ্টকাণু নমম্বিত এবং কোন কোনও প্রঙ্জাতিতে 
শরীরের মধ্যরেখা বরাবর একটি ফাটলের ন্যায় দাগ নুম্প্ রূপে দেখা যায় ; 
তঙ্গ ছয় খওবিশিষ্ট, কখনও পাচ খপ্ডযুক্তও হইতে পারে, ভানাহীন পূর্ণাঙ্গের 
শুঙ্গে গোলাকার ব! ডিশ্বাকার সহকারী অনুভূতি ক্ষেত্র থাকে, ডানাযুক্ত পূর্ণাঙ্গ 
ইহা অধিক সংখ্যায় বর্তমান, শরীরের ম্যায় রোমশ, শীর্ণাগ্র অস্তখণ্ডের মূলাংশ বা 
'গোড়া অপেক্ষ! বড় হয় না বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছোট; পুঞ্লাক্ষি বহু অক্ষি 
সমাহারে স্থপরিণত, চঞ্চ স্বাভাবিক, তবে কোন কোনও প্রজাতিতে 
শরীরের প্রায় তিন-চতুর্থাংশেরও বেনী হয় ও চার খগ্ডবিশিষ্ট । বক্ষাঞ্চলে তেমন 
কোনও বৈশিষ্ট্য নাই; টার্সাস্‌ সর্বদাই ছুই খগ্যুক্ত, অনেক ক্ষেত্রে 
'প্রথম খণ্ড ছোট ও ত্রিকোণ আকৃতির ন! হুইয়া বেশ দীর্ঘ হইতে পারে ও 
ইহার তলদশে রোম সংখ্যা নয় বা ততোধিক ; ডানার শিরবিন্তাস 
স্বাভাবিক, কিছু প্রজাতিতে কালো বা বাদামী ছিট দাগ থাকিতে পারে। 
উদরাঞ্চলের পৃষ্ঠটদেশে কালো! রংয়ের ত্বকাবরণ ইতস্ততঃ বিক্ষিগুভাবে থাকিতে 
পারে বা পৃষ্ঠ মধ্যাংশে বিশেষ আকারের চিত্রায়ন রূপ দেখ! যাইতে পারে । শরীর 
নির্গত বধিতাংশ তেমন দেখা যায় না! তবে কোনও কোনও গ্রজাতিতে দিফান্‌ 
কুলাসের পশ্চাদৃস্থিত খগ্ডগুলির পৃষ্ঠদেশের মধ্যাঞ্চলে এক বা একাধিক কুজাকৃতির 
বৃদ্ধি থাকিতে দেখা যায়; সিফানকুলাস, কেবল গোলাকার ছিত্রম্াত্র অথবা 
অন্ুম্নত গম্থজাকৃতি এবং ইহার গাজ্রে ব৷ চারিদিকে রোম অবশ্য থাকিবে ; কডা 
সর্বদাই অর্ধচন্ত্রাকতির ও বহু রোমবিশি্ই। পায় জননেন্দ্িয়-আবরক 
স্বাভাবিক। এই উপগে।ীর কিছু প্রজাতিতে শরীর হইতে মোমের গু'ড়োর 
নিঃসরণ দেখা যায় ও এই সব প্রজাতির শরীরের বিভিম্ন অঞ্চলে মোষ নিঃসরণ 
ছিদ্র দেখা যায়। 

এই উপগোষ্ঠির অধিকাংশ গ্রজাতিই কনিফার (0০৫1) জাতীয় বৃক্ষে 
আক্রমণ করিতে দেখা! যায় তবে অনেক আধুনিক গুপ্তবীজ বৃক্ষে বা উত্ভিদেও 
ইহাদের আক্রমণ দেখ! যায়। এই উপগোষ্ঠীর প্রজাতিও অধিক মাত্রায় শীত- 
প্রধান দেশগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায় এবং গ্রীক্ষগ্রধান দেশে পার্বগ্য শীতল 
এলাকায় ইহাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইতে পারে । যেমন, পশ্চিমবঙ্গে কেবল 


২৬ সুচনা 


দাঞ্জিলিং-এর পাহাড়েই এই উপগোষ্ঠির প্রজাতি দেখা যায় এবং এই অঞ্চলের 
ন্তাসপাতি গাছে নিপপোল্যাক্নাপ পার-র [11000180159 0181 (1915)] 
আক্রমণ কখনও কখনও বেশ লক্ষণীয় পরিমাণে হইয়৷ থাকে। 


উপগোষ্ঠী হরম্যাফিডিনী ( [301778]1)141786 ) [ চিত্র নং-৬৮ ] 





চিত্ত নং ৬৬ হুরম্যাঁফাঁডনী উপগোচ্ঠী ডানাহণীন শাবক-্প্রসবী পূ্ণালা 


এই উপগোষ্ঠীর জাবপোকাগুলির সাধারণ গাত্রবর্ণ হলুদ, কালচে সবুজ, বাদামী 
বা কালে। কিন্ত অগ্নিকাংশ ক্ষেত্রে শরীর সাদা মোমের গুড়ে বা! বাদামী রজন 
(5611) জাতীয় বর্জনীয় পদার্থ দ্বারা আবৃত থাকে বলিয়! শরীরের স্বাভাবিক 
বর্ণ বুঝিতে পারা যায় না। ভানাহীন পূর্নাঙ্গের মণ্তকাঞ্চল অবিভাজা ভাবে 


জাবপোকা ২৭ 


বক্ষাঞ্চলের সহিত সঙ্নিবিষ্ট হইয়। একটি সম্বিত অগ্রাঞ্চলের বা প্রোসোমার সি 
করে। কিছু কিছু প্রজাতি দলে এই অগ্রাঞ্চলের বিস্তার উদরাঞ্চলের 
সপ্তম থণ্ড পর্বস্ত হইতে পারে তবে অষ্টম খণ্ড সব সময়েই সুনির্দিষ্ট থাকে 
আবার কোন. কোনও প্রজাতি দলে অষ্টম খণ্ডের পূর্ববর্তী খগ্ুগুলি 
বিভিন্নভাবে এত ঘন সন্নিবিষ্ট হয় যে ইহার্দের অবস্থিতি নিরূপণ প্রায় 
অসম্ভব হুইয়৷ পড়ে কারণ ইহাদের শ্বাসছিত্র আবার সংখ্যায় মাত্র ছুই বাঁ 
তিন জোড়! মাত্র থাকে । ফলে শ্বাসছিত্রের ভিত্তিতে শরীরথণ্ড নির্ধারণ সম্ভব 
হয় না, পার্খলোমের সাহায্যেই এই ংক্ষেপিত ও ঘন সন্নিবেশিত উদ রখগ্ুগুলি 
নির্ণয় করিতে হয়। অনেক প্রঞ্জাতিতে আবার মোমগ্রস্থির কোষগুলি একক 
ভাবে পরস্পরের সঙ্গিহিত হুই্য়। শরীরে পার্খ্বদেশ বরাবর ছেদহীন ভাবে সজ্জিত 
থাকায় উপর হইতে শরীরের চারিধার হুন্দর ভাবে তরঙ্গায়িত দেখায় । পৃষ্ঠদেশে 
সমস্ত শরীরে বিভিন্ন ধরনের চিত্রায়ন দেখা যায়, ইহা কখনও স্ুবিন্তস্ত কুঞ্চন, 
কখনও গোলাকার বা বু কোণিক উচ্চাবচ ক্ষেত্রের সঙ্গিকট অবস্থিতি ইত্যাদি 
থাকিতে পারে। রজন নিঃনরণকারী প্রজাতিগুলি গাছের পাতায় ব! শাখায় 
দঢভাবে আটকাইয়া থাকে । মন্তকের কপাল সমান বা সামান্য তরঙ্গায়িত,, 
কখনও জোড়ায় শৃঙ্গের ন্যায় বৃদ্ধি থাকে, উপরিভাগে বিভিন্ন চিত্রায়ন বা 
মোমগ্রস্থি থাকিতে পারে; শুঙ্গের খণ্ড সংখ্যা কোনও কোনও প্রজাতিতে 
একটিতে পরিণত হয়, ভানাহীন পূর্ণাঙ্গের সহযোগী অনুভূতি ক্ষেত্র 
থাকে না, শীর্াগ্র প্রান্ত খণ্ডের মূলাংশ বা গোড়া অপেক্ষা সর্বদাই অনেক ছোট, 
কখনও ইহার এক তৃতীয়াংশ অপেক্ষা! বড় হয় না; ভানাযুক্ত পূর্ণাঙ্গের শরীরের 
অঞ্চলগুলি মাধারণ কীটের ন্যায় স্নির্িষ্ট অর্থাৎ মত্তক, বঙ্গ ও উারাধ্লগুলির 
পৃথক অস্তিত্ব সহজেই অন্থমান কর যায়, মন্তকে শৃঙ্গ থাকিলে তাহ! ডানাহীন 
পূর্ণাঙ্গের তুলনায় খুবই ছোট এমনকি কেবল লোমগ্ুচ্ছ ছারাই নির্ধারিত থাকে, 
সঙ্গের সহযোগী অস্ভৃতি ক্ষেত্র মস্তক সঙ্গিহিত ছুইটি খণ্ড ব্যতীত সব কয়টি খণ্ডেই 
বর্তমান এবং প্রায় অঙ্গুরীসদৃশ বা উপগৌলাকৃতির ৫6117006০91 ) এবং সংখ্যায় 
অনেক বেশী। ইহাদের পুপ্রাক্ষি বু অক্ষিবিশিষ্ট স্থনিরদি্ট ও অক্গিত্রয়ী যুক্ত 
কিন্তু ভানাহীন পূর্ণাঙ্গে ইহা কেবল অক্গিত্রয়ীতে পরিণত হয়। বক্ষাঞ্চল 
বিশেষত্বহীন, পদগুলি খুবই ছোট শরীরের নিয়ে প্রায় লুক্কার়িত অবস্থায় থাকে 
তবে ডানাধুক্ত পূর্ণাঙ্গে ইহা সর্বেবভাবে ম্বাভাবিক, ভানাহীন পূর্ণাঙ্গে টার্সাস্‌ 


২৮ হুচন! 


অনেক সময়ে অবর্তমান বা সামান্ত নির্দেশিত এবং স্বাভাবিক ছুই খণ্ড বিশিষ্ট 
টার্সাসের প্রথম খণ্ডের তলদেশে তিনটি মাত্র রোম থাকে ও দ্বিতীয় খণ্ডের উপরি- 
ভাগের প্রান্তে ছুইটি রোম থাকে, ইহাদের অন্ততঃ একটির প্রান্ত সামান্ত বিস্তৃত 
দ্দীত হয়। ডানার শিরাবিষ্তাসে তেমন কোনও ব্যতিক্রম দেখা যায় না৷ অবশ্ঠ 
14-শির! অগ্রাংশে একবার মাত্র বিভাজিত হয় অথবা কোনও বিভাজন থাকে 
না। সাইফান্কুলাম্‌ অুচ্চ গম্বজাকৃতির অথবা কেবলমাত্র গৌলাকার স্থুনিদি্ 
ত্বকাবরক পরিধিয*্্ত ছিদ্র, কোনও কোনও প্রজাতিতে ইহ অবর্তমান ; অধিকাংশ 
প্রজাতির কডা গোড়ার দিকে এমন ভাবে সংকীর্দ হয় যে ইহা মুণ্ডাকৃতির দেখায় 
তবে অর্ধচন্দ্রাকৃতিরও হুইতে পারে এবং কণ্টকাণু আবৃত ও নির্দিষ্ট নংখ্যক রোম- 
যুক্ত। পামু-আবরকও অধিকাংশ প্রজাতিতে মধ্যরেখ! বরাবর ছ্িখগ্ডিত বা 
অবদমিত, প্রায়-ঘিখণ্ডিত পামু আবরকগুলিকে খুব সন্নিহিত দুইটি গোলকের 
সমাহার বলিয়! মনে হয়। জননেন্িয়-আবরক সাধারণ । শরীরগাত্র হইতে 
মোম নির্গত হয় বলিয়া শরীরের বিভিন্ন অংশে প্রজাতিভেদে মো গ্রন্থির সুনির্দিষ্ট 
বিষ্তাস দেখা যায় (চিত্র নং ৬৯৭১) বা কেবল মোম নিঃলরণ ছিদ্র 
মাত্র থাকে। 





চিন নং ৬৯-৭১, 'বাঁভন্ন ধরনের মোমগ্রাল্থি 

এই উপগোষ্ঠীর প্রজাতি শীতগ্রধান দেশেই অধিক মাত্রায় দেখা যাঁয়। 
আমাদের দেশের শীতগ্রধান পার্বত্য অঞ্চলেও এই জাব পোকার সাক্ষাৎ পাওয়া 
যায়। গপুবীজ বিজ্জাগের উভভিদেই ইহাদের আক্রমণ সীমাবদ্ধ রাখে। পার্বত্য 
অঞ্চলে আপেল গাছে এই উপগোষ্ঠীর এরওসোমা জ্যানিজেরাম [ চ011050018 
48012৩1৮) (17908. ) ] এবং সেরাটোভ্যাকনা ল্যানিজেরা ( 08860580008 
180180% (75701, ) আখ গাছের পাতায় আক্রমণ করিয়। যথেষ্ট ক্ষতিগাধন 
করে। 


বিবতম ও গোষ্ঠী সম্পক 


( 00106100816 £9180100811109 ) 


হেমিপংটেরা বর্গের উত্তবকাল আশুমানিক তেইশ কোটি বৎসর পূর্বে অর্থাৎ 
ভূতাত্বিক যুগের পার্মিয়ান্‌ মময়ে। এই বর্গের বিভিন্ন গোষ্ঠীর উদ্ভব ও তাহার 
বিস্তারের কাল পরিবেশ নির্ভরভাবে বিভিন্ন সময়ে হইয়া থাকিবে। এই 
অন্থমানের মূল ভিত্তি জীবাশ্মের নির্ণীত বয়স ও অন্যান্ত আম্যঙ্গিক তথ্য 
হইতেই স্থির করা হয়। আকিসাইটিনিভী (101165051901096 ) নামক 
জীবাশ্ম গোষী হইতে এফিডয়ডিয়া অধিবর্গের উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা 
হয়। তবে এখানে উল্লেখ্য যে বর্তমান কালের জাবপোকার অঙ্গসংস্থানিক বৈশিষ্ট 
হইতে মনে কর! হয় যে ইহাদের অঙ্গসংস্থানের এমন কোনও স্থরক্ষিত বৈশিষ্ট্য 
বা পুরাচরিত্র পাওয়া! যায় না যাহার ফলে ইহাদের উদ্ভব, ব্যাপ্তি ও শাখায়িত 
হইবার বিষয় সঠিক বা খুব নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়। বেশ কঠিন। 
সেই কারণে বিভিন্ন এফিড্‌ অধোগোচ্টীর (5400011) ) মধ্যে পারম্পরিক 
বিবর্তনীয় সম্পর্ক বা প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কোনও তত্ব বা অন্ুসিদ্ধান্ত স্থির কর! ছুরূহ 
ব্যাপার | যাহা হুউক মাঞ্চিন কীটতাত্বিক এ. দি. বেকার (4৯. 0. 881৩, 
1920 ) মনে করেন এফিডরডিয়া অধিগোষ্ঠীকে তিনটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত 
করা যায় যাহার মধ্যে এফিডিনী অধোগোষ্ঠীই প্রাচীনতম । কিন্তু জাপানী 
কীটতাত্বিক রয়চি তাকাহামির ( 7২0/০01 18191129101, 1931 ) মতে সাইলিড, 
(73114 ) অধিগোষ্টীর সহিত এফিডের অঙ্গসংস্থানিক অনেক সাদৃশ্ত আছে 
এবং তিনি অনুমান করেন যে নাইলিড্‌ ও এফিড, জ্যাফিওনিউারয়া (1.9710- 
1619 ) নাষক সাইলিডের সহিত অনেক সাদৃস্ঠসম্পন্ন একটি জীবাশ্ম কীট 
হইতেই বিবর্তনের মাধ্যমে উত্ত*ত হইয়াছে। ক্রিটেসাস্‌ ( 0:519০5089 ) কালে 
প্রাপ্ত ঝা গ্রায় সাড়ে তের কোটি বৎসর পূর্বের জীবাশ্ম প্রজাতি 060801018 
দ৪189088 710016ই সম্ভবতঃ এফিডের পূর্বশ্রী বলিয়া! অন্থমান করা হয়। 


ই , জাবপৌোকা 


ইহা৷ হইতেই এফিড, উদ্ভবের পূর্বেই কোনও সময়ে ফাইলোক্সেরিভী গোষীটি 
ভিন্ন হইয়! গিয়া থাকিবে এবং পরে এই পূর্বস্থরীরই আর একটি শাখা এফিডে 
বিবতিত হয়। তাকাহাসি এফিড্‌কে ছয়টি অধোগোষ্ঠীতে চিহ্নিত করিয়াছিলেন ; 
যথা, এরিওসোমোটনী (€ £1109017811086 ), থেল্যাকৃসিনী (%1)61851089 ), 
য্যাগ্রিওএফিভিনী ( £১%:1991)111586 ), এফিডিনী ( £১001161796 ), গ্রীনিডিনী 
€ 015901061086 ) এবং ল্যাকৃনিনী ( [,800101096 ) এবং ইহাদের মধ্যে তিনি 
সম্ভবতঃ অঙ্গসংস্থানিক সমবৃত্তত! ও বছল পরিমাণে ডানাযুক্ত পৃর্ণাঙ্গের আধিপত্যের 
কথ! চিন্ত| করিয়াই ফ্র্যা গ্রিওএফিডিনীকেই প্রাচীনতম অধোগোষী বলিয়া বিবেচনা 
করেন এবং ইহাই পূর্বস্থরী হইতে সরামরি বিবতিত হইয়াছে বলিয়া ধরেন। 
গ্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ কর যাইতে পারে €য কানাডীয় কীটতাত্বিক ডব্লিউ, সি. রিচার্ডস্‌ 
(. 0. চ২1০7845, 1965 ) অন্থমান করেন ক্যালাফিডভিনী ( 091191)101099 
যাহা অংশতঃ /501081)1010796 ও 0:811106911096 ) গোষ্ঠী হিসাবেই বিবেচ্য 
এবং ইহার] উত্তর মেরু অঞ্চলে উত্ভত*ত হইয়া! কালক্রমে বিভিন্ন স্থানে 
প্রসারিত হয়। 

অধুনাকালের এফিডতাত্বিকর্দের অর্থাৎ ও. হাই (0. 77৩10, 1967) বা 
হল্যাণ্ডের ডি. হিলে রিস্‌ ল্যাম্বার্স্‌ (1), [71116 7২79 1:2179075, 1964) ও 
পোল্যাণ্ডের এইচ.. স্জেলেজেউইচ, (লন. 92915৩%10হ, 1965) এর মতে যেহেতু 
শাবক অবস্থায় সব এফিডের ক্ষেত্রেই দর্শনেন্দ্রিয়ি কেবলমাত্র অক্ষিত্রয়ীতেই 
(00:96 ০৪6৫ ৩56৪ ) সীমাবদ্ধ সেই কারণে এই বৈশিষ্ট্যকেই প্রাচীন এফিভের 
চরিত্র বা অঙ্গসংস্থানিক বিশেষত্ব বলিয়া ধরা উচিত। সুতরাং ভানাহীন পূর্ণাঙ্কে 
সর্বদাই এই অক্ষিত্রয়ীর অধিকারী পেমৃফিজিনী-হুরম্যাফিডিনী-ই প্রাচীনতম এবং 
ইহার! সম্ভবতঃস্পারমিয়ান্‌ (786001190 ), ট্রীয়ানিক্‌ (:18981০) বা জুরাসিক্‌ 
(5018510 ) ভূতাত্বিক কালেই ভিন্নতা প্রাপ্ত হুয়া বিশেষ অধোগোষ্ঠীতে 
বিবতিত হয়। অন্তান্ত অধোগোষ্ঠীগুলি ক্রিটেলাস্‌ কালে থেল্যাক্সিনী 
 (086185009৩ ) নামক এফিড, দল হইতে উদ্তত হয় সমসা'ময়িককালের গুপ্তবীজী 
উত্ভিদের জয়যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে | হাই-এর মতে এফিডিডী উপগোম্ঠী বা অধো- 
গোষ্ভীই হইল এফিভের অধোগোষীগুলির মধ্যে কনিষ্ঠতম এবং ইহান্র বিবতিত 
টার্দিয়ারি (60085 ) কালের রোজেলিস্‌ ৫ 7২০98159) নামক উদ্ভিদ 
বিভাগের বিবর্তনের সহিত লম্পর্কযুক্ত। ন্থৃতরাং যেখ! যাইতেছে এফিডের উদ্ভব 
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ও বিবর্তনীয় বিকাশের ব্যাপারে অনেক মতভেদ বর্তমান । জীবনধারণের জন্য 
উদ্ভিদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা অধিগো্ঠী ও গোষ্ঠী হিসাবে এফিভ্‌ বা জাব- 
পোকার এমন একটি বৈশিষ্ট্য নাই যাহার উপর নির্ভর করিয়! কিছু সাধারণ মতামত 
তৈয়ারী করা যাইতে পারে। বিখ্যাত এফিড বিশারদ হিলে রিস্‌ জ্যাম্বার্স এ 
বিষয়ে কিছু দিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন এবং গণ ও গণসমষ্টির বিশেষ ধরনের 
উদ্ভিদের বিশেষভাবে সম্পকিত হুওয়ার বিষয়ে মোটামুটি একটি স্ৃত্র নির্ণয়ের 
চেষ্ট। করিয়াছেন। একইভাবে ইংরাজ এফিডতাত্বিক ভি. এফ, ঈষ্টপ (৬. 
1785101) 1973 ) মহাশয় যে তুলনামূলক আলোচন। করিয়াছেন তাহা! মূলতঃ 
ল্যাম্বার্শ মহাশয়েরই স্থত্রের অনুমারী। অর্থাৎ এফিভ্‌ সাধারণভাবে বা 
প্রধানতঃ ভোজ্য উত্তিদ নির্বাচনে বেশ বিশেষত্ব প্রদর্শন করে কিন্ত প্রজ্াতিভিত্তিক 
বা অধোগোষ্ঠীভিত্তিক বিবর্তনীয় সম্পর্কে স্থাপন সম্ভব নয়। 

জাবপোকা বা এফিডের গোষ্ঠী নিম্ন শ্রেণীবিহ্যাসের বিষয়েও অনেক পার্থক্য 
দেখ! যায়। ইহ! খুবই ম্বাভাবিক। কারণ বিবর্তনের ধারার ধারণার উপর 
নির্ভর করিয়া এই শ্রেণীবিস্তাম করার চেষ্টা! হুইয়াছে। বেকার (1920) 
এফিডয়ডিয়া৷ অধিগোচ্ঠীকে চারটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত করিয়াছেন । যথা ল্যাক্নিডী 
(1:801001082), এফিডিভী (401১161998০), থেল্যাকৃসিভী (%061851059 ) 
ও হরম্যাফিভী (17017180180 )। তাকাহাসি (1931 ) এই অধিগোষ্চীতে 
তিনটি গোষ্ঠী স্বীকার করিয়া এফিডিভী গোম্ঠীকে ছয়টি অধোগোষ্ঠীর বিবেচনা 
করিয়াছেন যাহাদ্দের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে । ছার্মান কীটতাত্বিক সি. 
বোর্নার (0. 8071, 1951 ) এই অধিগোষ্ঠীর মধ্যে আটটি গোষ্টার কথা 
বলিয়াছেন। 

আবার ঈষ্টপ (1961) এই অধিগোরষ্ঠীর মধ্যে তিনটি স্থৃচিহ্িত গোম্টীর অর্থাৎ 
এফিডিভী, পেমূফিজিডী ও ফাইলোক্জেরিভীর কথ বলিয়াছেন। কিন্তু পরবর্তী- 
কালে হষ্টপ, ও ভ্যান এমডেন্‌ € £৪86090 200 ৪1) 09091, 1972) 
এফিডি গোষ্ঠীর মধ্যে নয়টি বিভিন্ন অধোগোষ্ঠীর উল্লেখ করিয়াছেন । যথা, 
এনয়ধিনী, এফিডিনী, কাইটোফোরিনী, গ্রীনিডিনী, টেরোকোম্যাটিনী 
€ ৮8:০০০101190786), ড্রেপ্যানোমিফিনী (101909100811)1099 ), 
পেমফিজিনী, ল্যাক্নিনী ও হর্ম্যাফিডিনী। অধ্যাপক ডি. এন, রায়চৌধুরী 
€0. বি. 22)079001)01, 1980) অবশ্ত এখানে উদ্লিখিত সাতটি অধো- 
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গোচ্চীর বিবেচন! করিয়াছেন এনং তিনি কাইটোফোরিনী ( 08110000011086 ) 
ও ড্রেপ্যানোমিফিনীকে একত্রে ক্যালিপটেরিনী অধোগোদ্দী বলিয়া বিবেচনা 
করিয়াছেন এবং টেরোকোম্যাটিনী অধোগোধ্ঠীটিকে এফিডিনীর অন্তর্গত একটি 
জাতি হিমাবে ধরিয়। সাতটি অধোগোচ্ঠীতেই এফিডিভী গৌচ্ছীকে বিভক্ত 
করিয়াছেন। 


গবেষণা ও অন্বেষণর কয়েকটি গন্থ! 


(71908089 01 ৪095 ) 


জাবপোকা৷ বা গাছ উকুনের গবেষণার বিভিন্ন দিক প্রাণিবিষ্তার অধ্যয়নের 
স্তয়ই বহুধাবিভক্ত। ইহাদের কয়েকটি সাধারণ পদ্ধতির কথ এই স্থানে 
বিবৃত হইল। 

(১) সংগ্রহণ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি--জীবতত্বের যে কোনও অধ্যয়ন ব৷ 
অদ্বেষণের প্রাথমিক পর্বই হইল ইহাদের লছিত সম্যকভাবে পরিচিত হওয়া । 
এই পরিচিতি লাতের উপায় হইল ইহাদের পরিবেশ, জীবনধার। ও আবাসন 
সম্পর্কে তথা আহরণ ও সংগৃহীত জাবপোকাগুলির নিয়মিত ও সবিশেষ অন্ুধ্যান। 
জাবপোকা সংগ্রহ করা খুবই সহজ যদিও ইহার! খুবই ছোট ও প্রায় দৃষ্টির 
অগোচরে থাকে । সচরাচর জাবপোকা। আক্রান্ত উদ্তিদগুলিতে পিপীলিকার 
যাতায়াত, মৌমাছি, মাছি জাতীয় কীটের ঘোরাঁফের দেখা যায় কারণ ইহার! 
জাবপোকার শরীর বঙ্গিত মধুবিন্দু (17955 ৫৫ ) খুব পছন্দ করে। স্থতরাং 
উদ্ভিদে ইহাদের অন্থদরণ করিয়া জাবপোকার সন্ধান মিলিতে পারে । আক্রান্ত 
উত্ভিদের পাতায় ও অন্যান্য অংশে বা ইহাদের তলদেশে জন্মানে। আগাছায় 
জাবপোকার মধুবিন্দু সঞ্চিত হয়। এই মধুর প্রলেপের উপর কালো! ছত্রাক 
(8০০ 25081 ) জন্মায় ফলে এ সমস্ত পাতা বা উদ্ভিদের অংশ মসীলিপ্ত মনে 
হয় ও পার্শ্ব অনাক্রান্ত উত্ভিদবের মধ্যে আক্রান্ত উত্ভিদ বিশেষ ভাবে দৃষ্ট হয়। 
ইহাও জাবপোকার সন্ধানের একটি সহায়ক। ইহ ব্যাতীত আক্রান্ত উদ্ভিদ 
কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ বারা চিহ্নিত হয়। জাবপোকা-আক্রাস্ত গাছের পাতা 
কুঁকড়াইয়া যায়, কোমল শাখা বিভিন্ন ভাবে বাকিয়। যায়, পাতায় বা শাখায় 
অন্বাভাবিক বুদ্ধি (&:০%/৮। ব1 8৪11) ইত্যাদি দেখিতে পাওয়। যায় । অবস্ঠ 
দলবন্ধভাবে বসবামকারী অন্তান্ত শোষক কীটও অনুরূপ লক্ষণের কারণ হইতে 
পারে । স্থতরাং এফিভ ছাড়াও আশ পোকা € 9০219 1096০), দয়ে পোকা 
€ 75915 085) ইত্যাদির সাক্ষাৎ পাওয়া খুবই ম্বাভাবিক। সাধারণভাবে 
যেহেতু ইহারা বিশেষ চঞ্চল নহে, দলবন্ধভাবে থাকে এবং এই দল বা সংঘে 
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অধিক সংখ্যায় ডানাহীন পূর্ণাঙ্গই দেখা যায় সেই কারণে উদ্ভিদের কোমল অংশ 
অর্থাৎ যেরূপ স্থানে ইহারা সাধারণতঃ আক্রমণ করে দেই সব স্থান 
হইতে ইছারদিগকে নরম লোমের তুলি দিয়া (08061 180 বা 98016 17817 
099) সংগ্রহ কর! যায়। সংগ্রহ করিবার সময়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন 
এই নরমর্দেহী কীটগুলির অক্প্রত্যঙ্গ খুলিয়া না যায়। এই সংগ্রহণ পদ্ধতিতে 
আরও কয়েকটি অবশ্ পালনীয় কাজ হইল সংগ্রহগ্ুলিকে ভিন্ন ভিন্ন শিশিতে 
৭০% এল্‌কোহলে রাখিতে হইবে ও এই শিশিতে পরিক্ারভাবে একটি ছোট 
কাগজের টুকরায় পেনসিল দিয়া ক্রমিক সংখ্যা লিখিয়া রাখিতে হইবে । একটি 
নির্দিষ্ট খাতায় এ সংগ্রহণ সংখ্যার লহিত, সংগ্রহের স্থান ও তারিখ, আক্রান্ত 
উত্তিদ্বের বৈজ্ঞানিক নাম ও স্থানীয় নাম, উদ্ভিদের আক্রান্ত অংশের নাম, 
আক্রমণের তীব্রতা বা সংঘের পরিমাপ, আক্রমণের ফলে উদ্ভিদের প্রতিক্রিয়া, 
আহ্ুষঙ্গিক অন্যান্ত কীটের নাম বা তাহারও সংগ্রহণ এবং এ কীটের সহিত 
জাবপোকার সম্পর্ক ইত্যার্দি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলে জাবপোকাকে প্রায় বিভিন্ন 
তথ্য সমন্বিতভাবে জানা যায়। এল্কোহলে এই সংগ্রহণ বেশ কিছু দিন রাখ! 
যাইতে পারে তবে দীর্ঘ সংরক্ষণে ইহা! ভঙ্গুর হইয়] যায় ও শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ- 
গুলি অল্প নাড়াচাড়াতেই খুলিয়। যাইতে পারে। সংগ্রহণের সময়ে আরও 
একটি কথা মনে রাখিতে হুইবে যে যেহেতু এই গোষ্ঠির কীট বহুরূপী সেই 
কারণে পূর্ণাঙ্গের সম্ভাব্য সব রূপই সংগ্রহের ব্যাপারে সচেষ্ট থাকিতে হইবে । 

ডানাসুক্ত পূর্ণাঙ্গের সংগ্রহণ উত্ভিদে অবস্থিত সংঘ (৫ ০০19105 ) হইতে করা 
যাইতে পারে। তথাপি জাবপোকার জীবনচক্রের এই পূর্ণাঙ্গের সংগ্রহণ অন্ান্ 
নান! ধরনের অন্গসন্ধান বা গবেষণার জন্য অথবা কোনও গবেষণার সহযোগী 
তথ্যের জন্তও করা হইয়া থাকে। যেহেতু এই ডানাযুক্ত পূর্ণাঙ্গের সংগ্রহ 
বিশেষ ধরনের গবেষণাতখ্য আহরণের জন্য করা হয় সেই কারণে ইহার 
সংগ্রহণেও বিশেষ প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়। 

(ক) শ্বসন ফাদ (94০0101 0৪০ )-ইহা ইংলগ্ডের রদামৃষ্টেড এক্সপেরি- 
মেপ্টাল, ষ্টেশনে উদ্ভাবিত। বিশেষ ধরনের এই ফাদ চালু করিয়া! বাতাসের 
বিভিন্ন স্তর হইতে যে কোনও সময়ে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে ভাসমান ডানাধুক্ত 
জাবপোকা সংগ্রহ করা যায়। বাতাস হইতে ভানাধুজ পূর্ণাঙ্গের ক্রিয়াকলাপ 
সম্পর্কে সঠিক, . নির্ধারিত ও সুনির্দিষ্ট তথ্য আহরণে ইহা! খুব উপযোগী । ইহার 
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বারা যেমন বাতাসে ভাসমান বা উড্ীয়মান ডানাযুক্ত জাবপোকার ঘনত্বের 
তথ্য ইচ্ছামত ও প্রয়োজন মত আহরণ করিয়া বিভিন্ন প্রজাতির আম্ুপাতিক 
সংখ্যা নির্ণয় করা যায়, তেমনি ইহাদের বিস্তার বা প্রসার লাভের পরিমাণ 
সম্পর্কেও অন্মান কর! ষায়। ইহা ব্যতীত, দিনের বিভিন্ন সময়ে বাঁ বৎসরের 
বিভিন্ন খতুতে অথব! বিভিন্ন বৎসরে ইহাদের কার্কলাপ বুঝিতে ও আন্তর্দেশিয় 
প্রসার সম্পর্কে ধারণ! অর্জন করিতেও অনেক তথ্য পাওয়া যায়। 

(খ) আঠালো! ফাদ (909 1 ) ( চিত্র নং ৭২) এই ফাদের নির্মাণ 





টি - 


চিত্র নং ৭২-_-আঠালো ফাঁদ 


ও কার্ষপদ্ধতি খুবই সহজ ও সাধারণ। একটি নির্দিষ্ট মাপের ও ব্যাসার্ধের 
ড্রামের উপরে হুলুদদ রং করিয়৷ তাহার উপর গ্রীজ, (05859 ) বা ভেম্লীন 
($8861576 ) জাতীয় আঠালে। পদার্থ লেপন করিয়া একটি দণ্ডে ইচ্ছামত 
উচ্চতায় স্থাপন করা হয়। বাতাসে ভাসমান ভানাধুক্ত জাবপোকা এই আঠালে। 
পদ্দার্থে আটকাইয়া যায়। নির্দিষ্ট সময়ের বাবধানে উহ সংগ্রহ কর। হয় । 


রি জাবপোকা 
(গ) জল ফাদ (186: ৫৪) (চিত্র নং ৭৩) ভানাধুক পূর্ণাঙ্গের 





চিন্ত নং ৭৩---জল ফাঁদ 


জন্ত জলযুক্ত আধারের ব্যবহারও কর] যাইতে পারে। একটি নির্দিষ্ট মাপের 
আয়তাকার পাত্রে হলুদ রং লাগাইয়! উহাতে নির্দিষ্ট পরিমাণ জল ততি করিয়া 
ও এ জলে সামান্ত পরিমাণ ক্ষার জাতীয় পদার্থ--যেমন টীপল (692০1) 
মিশাইয়া এ পাত্রাটি গ্রকাশ্থ স্থানে রাখিয়া দিলে বাতাসে ভাদমান জাবপোকার 
বেশ কিছু অংশ ইহাতে পড়িয়া আটকাইয়৷ পড়ে। এই জাবপোকাগুলি নির্দিষ্ট 
সময়ের ব্যবধানে সংগ্রহ করিয়। প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ কর। যাইতে পারে । 
শেষোক্ত দুই ধরনের ধাদের সাহায্যে সংগৃহীত জাবপোকা৷ অনির্দিষ্ট পরিমাণ 
বাতাস হইতে লওয়া হয় কারণ ইহাতে নম়ুম। সংগ্রহের জন্য বাতাসের পরিমাণ 
নির্দিষ্টকরণের কোনওস্উপায়ই নাই। এই ছুই ফণাদে ভাসমান জাবপোকা 
বাতামের গতিনির্ভর হুইয়াই এই ধরনের ফাদে পড়ে। জাবপোকার 
সক্রিয় উড্ডন্নন সীমার মধ্যে এই ফদগুলি আমিলে কেবল হলুদ রংয়ে আকৃষ্ট হয় 
এন জাবপোকাই এই ফাদে ধরা পড়িবে। এখানে উল্লেখ্য জাবপোকার 
অধিকাংশ গ্রজাতিই হলুদ রঙে আকুষ্ট হয়। তথাপি ইহা স্বীকৃত সত্য যে এই 
ধরনের পরোক্ষ ফ"াদগুলির দ্বারা কীটের লঠিক সমীক্ষণ বিশেষ করিয়া প্রজাতি 
প্রকরণের তথ্য আহরণ সম্ভব হক না। যাহা হউক, সাধারণ তথ্য সংগ্রহের জন্য 
ইহান্দের উপযোগিতা নিশ্চয় আছে কারণ ইহাদের দ্বারা অন্ততঃ কিছু কিছু 
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প্রজাতির জাবপোকার্‌ আপেক্ষিক ঘনত্ব নিরূপণ কর যায় বা তাহাদের গতি- 
প্রকৃতি ও প্রসার লাভের সম্ব্ধে কিছু আন্দাজ পাওয়া যাইতে পারে । 

(২) ভীল্ভিদ বা ফললে জাবপোকা সমশক্ষণ ঃ 

এই সমীক্ষা সাধারণতঃ ছুইটি উদ্দেশ্টে কর। হইয়া থাকে ৷ ইহার একটি 
হুইল কোনও নির্দিষ্ট এলাকায় জাবপোকার প্রজাতি বৈচিত্র্য সন্বদ্ধে তথ্য সংগ্রহ। 
এই কার্য সমাধা পূর্বোক্ত পদ্ধতি ভ্বার! সময়াঙ্গুক্রমিক জাবপোকা৷ সংগ্রহ ও পরে 
গবেষণাগারে প্রজাতি নির্ধারণ দ্বারা কর! যাইতে পারে । দ্বিতীয়টি হইল কোন 
নির্দিষ্ট উত্তিদে বা ফঘলে কোনও বিশেষ প্রজাতি বা কয়েকটি পরিচিত প্রজাতির 
জীবনগতির অন্বেষণ, সংখ্যার তারতম্য বা কালনির্ভর প্রজাতি আগমনের ক্রম 
নির্ণয় বা সংখ্যার ঘনত্বের উপর খতুর প্রভাব নির্ণয় ইত্যাদি নানা বাবহারিক 
প্রয়োজনে কর! হুইয়। থাকে । বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য আহরণের সমীক্ষায় 
প্রাথমিক প্রয়োজন হইল নমুনা মাপ বা 9817215 812০-এর সঠিক নির্ধারণ । 
ইহা নির্ধারণের কোনও স্থির মাপকাঠি নাই তবে বল! হয় নমুনা যত বেশী গ্রহ্ণ 
করা যায় তত ভাল। ইহাতে সামগ্রিক প্ররুত অবস্থার প্রতিফলন পাওয়৷ 
যায়। কিন্ত তথাপি নমুনা মাপ সঠিকভাবে নির্ণয় করিতে না পারিলে যে 
পরিসংখ্যান পাওয়া যাইবে তাহা হইতে প্রকৃত অবস্থার নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া 
অন্থবিধা হইবে। অবশ্ত নমুনা মাপের অনেকট! নির্ভর করে সমীক্ষায় নিযুক্ত 
কর্মীদংখ্যা ও তাহাদের দক্ষতার উপর | নমুনা! যাহাতে কর্মীর পক্ষপাতদুষ্ট 
( 81856৫ ) না হয় তাহার জন্য সমীক্ষাক্ষেত্রে মানচিত্রের উপরেই নমুনা নির্বাচন 
করিয়া লইতে হুইবে ও পরে সমীক্ষাক্ষেত হইতে সেই পূর্ব নির্ধারিত নয়ন 
মাফিক সমীক্ষা! কার্য করিতে হুইবে। জাবপোকার ক্ষুদ্রতার জন্য ও 
সাধারণতঃ বু সংখ্যায় ইহাদের পাওয়া যায় বলিয়া! সরাসরি গণন! কার্য অনেক 
ক্ষেত্রেই করা হয় না। তথাপি প্রয়োজনাছুসারে সরাসরি ব৷ প্রত্যক্ষ গণন! 
অনেক সময়েই কর হুইয়। থাকে। 

(ক) লব্বাসরি ঝ৷ প্রত্যক্ষ গণনা--ম্মালু গাছে ভাইরাস রোগের প্রসার 
স্বরান্থিত হয় রোগগ্রস্ত গাছে রস শোষণের পর এ একই জাবপোকার অন্ত সুস্থ 
গাছে রস শোষণের ত্বারা! । পূর্বেই বল! হইয়াছে জাবপোকার প্রনার হয় ডানা- 
যুক্ত পূর্ণাঙ্গের দ্বার! এবং অনেক কারণের মধ্যে সংঘে ইহার সংখ্যার আধিকোর 
জন্ত এই ডানাযুক্ত পূর্ণাঙ্গের স্জন হয়। কাজেই গাছে এফিডের সংখ্যার সঠিক 


৩৮ জ্ঞবপোকা 


ধারণার ছ্বার। এই জাবপোকার প্রসারের ও রোগ বিস্তারের সম্ভাবনার বিষয়টি 
অনুমান কর যায় বলিয়। আলু গাছে প্রত্যক্ষ গণনার প্রয়োজন হয়। অনুরূপ, 
ভাবে অন্তান্ত ফদলেও এই প্রয়োজনীয়তা অন্ভূত হইতে পারে। এক্ষেত্রে 
আলুর জমিতে যথেচ্ছ নমুনা সংগ্রহ পদ্ধতিতে (0800070 9810001108 7761)0৫) 
গাছ নির্বাচন কর! হয় এবং নির্বাচিত গাছে নৃতন, মধ্যবয়সী ও পুরাতন পাতার 
প্রতিটি হইতে একটি করিয়া পাত একই পদ্ধতিতে নির্বাচন কর! হয়। ত্রিশটি 
নির্বাচিত গাছের প্রতিটিতে তিন বয়লের তিনটি পাতায় জাবপোকার প্রত্যক্ষ 
গণনার পর ইহাকে এক পাতার বা একশত পাতার সংখ্যায় পরিবত্িত করিয়। 
জাবপোকার আপেক্ষিক ঘনত্বের পরিমাপ কর] হয় । 

খে) পরোক্ষ গণনা-_-এই পদ্ধতিতে সংখ্যা গণনা অভিজ্ঞতার সাহায্যে স্থির 
করিতে হয়। ইহার দ্বার! প্রকৃত সংখ্যা লিপিবদ্ধ করা হয় না। জাবপোকার 
সংঘের আকার বা! সমগ্র গাছে জাবপোকার আক্রমণের তীব্রতার গুণগত প্রকাশ 
আমর! করিতে পারি । যথা, চাক্ষুষ অবলোকনের (19081 0901%8601 01 
65010980100 ) দ্বারা আক্রমণের তীব্রতাকে খুবই সামান্ত, সামান্য, মাঝারি, 
বেশী বা খুবই বেশী এইরূপ কয়েকটি পর্যায় ভাগ কর। যায়। কিন্তু আক্রমণের 
এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলে ইহাকে পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ (50961501991 81091 
918) করিয়। সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। সেই কারণে এ 
ভাষায় প্রকাশিত আক্রমণের আন্ুমাণিক আকারগুলিকে যথাক্রমে 1১ 2 3, 4, 
5-র স্তায় মানে (2৩ ) প্রকাশ করিয়া খুবই কম লময়ে লিপিবদ্ধ কর] যাইতে 
পারে । অবন্ঠ এক্ষেত্রেও গাছের নির্বাচন যথেচ্ছ নমুনা! নির্বাচন পদ্ধতিতে 
করিতে হুইবে। অনেক সময়ে উল্লিখিত অবলোকন মানগুলির প্রত্যেকটির জন্য 
প্রকৃত সংখ্যার গড় ক্ছিলাব নির্ধারণ করিয়া লওয়া হয়। এই প্রকৃত সংখ্যা, 
নিকপণের জন্ত অবলোকনের সময়ে গ্রতিটি মানের বেশ কয়েকটি করিয়া গাছের 
সমগ্র কীটকে সংগ্রহ করিয়া গবেষণাগারে সুবিধামত সময়ে গণনা করিয়। লওয়া 
হয়। এই সমীক্ষা পদ্ধতির যাথার্থ্য সম্বদ্ধে সঙগোহের কোনও অবকাশ থাকিতে 
পারে না কারণ ইহার মান স্থিরীকরণ হয় অভিজ্ঞতার দ্বারা এবং গড় মান হইতেই 
সংখ্যার অনুমান বুল পরিমাণে নির্ভরযোগ্য ভাবেই করা সম্ভব । 

(গ) ওজন দ্বারা সংখা। নির্ধারণ--অনেক সময়ে নমুনা গাছ (5800%” 
0180) হইতে জাবপোকাগুলি সম্পূর্ণভাবে সংগ্রহ করিয়া অথবা পূর্বনির্ধারিত 


গবেষণ। ও অদ্বেষণের কয়েকটি পন্থা ৩৯ 


১৫ 

সুনির্দিষ্ট আংশিক পরিমাণ সংগ্রহ করিয়া সংগৃহীত নমুনাগুলি পৃথক পৃথক ভাবে 
ওজন করিয়া লওয়! হয় ও উহ্থার্দিগকে পৃথক ভাবেই সংরক্ষণ কর। হয়। পরে 
স্থবিধামত সময়ে প্রতিটি নয়ুনার সংখ্যা গণনা করিয়! প্রতি একক ওজনে জাব- 
পোকার সংখ্যা নির্ধারণ করিয়া লওয়া হয়। এইবূপ নির্ধারিত সংখ্যা স্থৃবিধা- 
জনক কারণ মাঠ হইতে সংগ্রহ করিয়া ওজন করার পরই আমন্মুপাতিক সংখ্যা 
নিরূপণে সমীক্ষা কর্মীর কর্মক্ষমতা বা ধৈর্ধের উপর তেমন চাপ সৃষ্টি করে না। 
সময়াহ্ক্রমিক কীটমংখ্যার সমীক্ষায় এই পদ্ধতি ঠিক উপষোগী নহে। প্রাকৃতিক 
কারণ ব্যতিরেকেই জনসংখ্যার হ্রাস হইতে পারে কারণ এই পদ্ধতিতে জন 
সংখ্যার একটি অংশকে কৃত্রিম অপসারণ দ্বার! সংখ্যার হিসাব করা] হয়। 

পর্ধায়ক্রমিক সমীক্ষায় অন্তবতাঁ কালের ব্যবধান--জাবপোকার সংখ্যার হ্বাস- 
বৃদ্ধির মময় বা কালক্রমিক পার্থক্যের সঠিক নিকূপণের জঙ্ক কোনও ফসলের 
জীবনকালের বিভিন্ন সময়ে সমীক্ষার প্রয়োজন হয়। কীটতাত্বিক গবেষণায় 
এই সংখ্যার তারতম্য নির্ধারণ ও তাহার কারণ নির্ণয় একটি খুবই প্রয়োজনীয় 
অধ্যায় । সময়ান্ছগ এই তারতম্যের অবলোকন সুচী নির্ভর করে কীটের জীবন- 
চক্রের দৈর্ঘ্যের উপর । জাবপোকার জীবনচক্র অন্যান্য উদ্ভিদভোজী কীট 
অপেক্ষ। অল্প দিনে অর্থাৎ ৫-৭ দিনেই সম্পন্ন হয় । উপরস্ত ইহাদের বংশ বিস্তার 
হয় প্রধানতঃ অপুংজমি জরাযুজ পদ্ধতিতে । কাজেই ইহার জনসংখ্যার বৃদ্ধি 
খুবই দ্রুত। তেমনই অনেক ক্ষেত্রে ইহাদের স্থায়িত্ব স্বল্লকালীন। সেই কারণে 
জাবপোকার সংখ্যার উদ্খানপতন ও গতি-্প্রকৃতির সম্বন্ধে ধারণ করিতে হইলে 
কালক্রমিক গণন! বা সমীক্ষার কাজ অল্প সময়ের ব্যবধানে করিতে হইবে। দুইটি 
গণনার মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান সাত হইতে দশ দিন হওয়া বাঞ্ছনীয় । 

(৩) নংগূছণীত জাবপোকার গ্ছায়ণকরণ পম্ধাঁত : 

জাবপোকার সংগ্রহকে স্থরক্ষিত ও স্থায়ী করার প্রয়োজন হয় ইহাদের 
ক্ষদ্রভার, শরীরের কোমলতা! ও আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা ছার! প্রজাতি নিরূপণের 
জন্য ও দীর্ঘকাল অবিকৃতভাবে অবয়ব সংস্থান ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বৈশিষ্টয- 
গুলিকে বজায় রাখার জন্য । ইহাদের প্রজাতি নিবপণের জন্ত আণুবীক্ষণিক 
পরীক্ষার ও অবলোকনের প্রয়োজন হয় । সুতরাং ইহার্দিগকে স্থরক্ষিত রাখার 
একমাত্র বৈজ্ঞানিক পন্থ! হইল ইহাদের অঙ্গসংস্থান ও বহিঃরূপের কোনও পরিবর্তন 
ন1 ঘটাইয়া শরীরে মধ্য দিয়া আলোক গ্রতিসরণ উপযোগী স্বচ্ছতা আনয়ন 


৪০ জাবপোকা। 


করিয়। নির্দিষ্ট বিধি অনুসারে পরিষ্কার স্বচ্ছ কাচ খণ্ডে (10100800910 81146 ) 
স্বাপন করা। নরমদ্বেহী এই কীটের আণুবীক্ষণিক পরীক্ষণোপযোগীভাবে 
কাচ খণ্ডে স্থাপনের পদ্ধতি পরম্পরা নিম্নে বিবৃত হইল £ 

(ক) ৭% এল্‌কোহলে সংগৃহীত নমুনাগুলিকে সাবধানে অন্ত একটি 
শিশিতে রেক্টিফায়েড ম্পিরিটে স্থানান্তরিত করিয়। কীটসহ শিশিটিকে ফুটন্ত 
জলে বা বা্পে রাখিয়! খুব ধীরে ৫ মিনিট মত সময় দিচ্ধ করিতে হইবে । সপ্ত 
সংগৃহীত জাবপোকাই এই পদ্ধতিতে স্থায়ীকরণে সুবিধাজনক কারণ অঙ্গগ্রত্াঙ্গ- 
গুলির যথাযথ স্থানে থাকিবার সম্ভাবনা ইহাতে বেশী। 

(খ) ইহার পর জাবপোকাগুলিকে স্পিরিট মুক্ত করিয়া লইতে হইবে খুব 
ধীরে শিশিটি কাৎ করিয়! ম্পিরিট ফেলিয়। দিয়া । তবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, 
ম্পিরিট মুক্ত করিয়া অনতিবিলঙ্থে জাবপোকাকে পরবর্তাঁ পদ্ধতি স্তরে অর্থাৎ 
১০% পটাশ ক্ষারে (10% 0 ) দিতে হইবে ও প্রয়োজন মত ৩-৪ মিনিট 
পূর্বোল্লিত ভাবে দিদ্ধ করিতে হইবে । কারণ জাবপোকা স্পিরিট যুক্ত করিবার 
সময়ে ও পরবর্তী স্তরে প্রবেশ করিবার অন্তবতাঁকালে সামান্ত কালক্ষেপ করিলে 
কীটের শরীরের ভিতর বাঁতাসের বুদ্বুদ প্রবেশ করে। ইহাতে আণুবীক্ষণিক 
পরীক্ষার সময়ে অন্থুবিধার সৃষ্টি হয়। যাহ! হউক, পটাশ ক্ষারে সিদ্ধ করিবার 
সময়ে কয়েকটি সাবধানতা অবশ্যই অবলম্বন করিতে হইবে। সিদ্ধ করিবার 
সময়ে জাবপোক। উৎক্ষেপিত হুইয়। শিশির উপরের দিকে আসিয়া আটকাইয়া 
যাইতে পারে ব| বাহিরে নিক্ষিপ্ত হইতে পারে। সিদ্ধ করিবার পূর্বে শিশির 
মধ্যে কয়েকটি কাচের টুকরা দরিয়া দিলে উৎক্ষেপণ নিবারিত করা যায়। সিদ্ধ 
করার সময়ে কীটের শরীরের হ্বচ্ছতার দিকে নজর রাখিতে হুইবে। কারণ 
বেশী সিদ্ধ করিলে কুটুটের অন্গপ্রত্যঙ্গগুলি শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়৷ যাইতে 
পারে। ৃ 

(গ) ক্ষারে সিদ্ধ করিয়া কীটের শরীরে হ্বচ্ছত। আসিলে উহাকে ঠাণ্ড 
করিতে হইবে। শিশিতে কীটসহ ক্ষার ঠাণ্ডা হইলে পর উহাতে সম পরিমাণ 
রেক্টিফায়েড স্পিরিট যৌগ করিলে জাবপোকাগুলি থিতাইয়া শিশির তলদেশে 
জম! হয়। তখন ধীরে ধীরে এ মিশ্রণ ঢালিয়া ফেলিতে স্থবিধ! হয়। জাব- 
পোকাগুলিকে মিশ্রণমুক্ত করিয়৷ বারম্বার রেক্‌টিফায়েড ম্পিরিট দ্বার! ধৃইয়া 
ক্ষারযুক্ত করিতে হইবে। নচেৎ পরবর্তী প্রস্ততি 'পর্বের রসায়নের সহিত 


গবেষণা ও অন্বেষণের কয়েকটি পন্থা ৪১ 


ক্ষারের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ফলে কীটের শরীর অনচ্ছ হইয়া যায় বা শরীরের 
ভিতরে কেলাদিত পদার্থ জমিয়! যায় । ইহাতে আণুবীক্ষণিক পরীক্ষায় অন্ুবিধ। 
হয়। | 

(ঘ) ক্ষারযুক্ত প্রায় ন্বচ্ছ জাবপোকাগুলিকে এখন ক্লোরাল ফেনলে। ক্লোরাল 
হাইডেট (0019181 5৫185 ) সম্পৃক্ত কার্বলিক এসিড বা ফেনল (০8৫৮০11০ 
8010 0৫ 01160 ) ] দিয়! পুনরায় পূর্ববর্তী পদ্ধতিতে গরম জলের আধারে 
(5810 08৫) ) ৩-৪ মিনিট সিদ্ধ করিয়া কীটকে আরও শ্বচ্ছ করিতে হুইবে ও 
সুরক্ষিত করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে । এক্ষেত্রেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন 
অঙ্নপ্রত্যন্গগুলি শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া না পড়ে। 


(ও) এখন জাবপোকাগুলিকে কাচখণ্ডের উপরে গাম-ক্লোরাল মাধ্যমে 
€ 0000-01110181 76019 ) বাইনাকুলার অণুবীক্ষণের সাহায্ স্থবিন্তস্ত করিয়া 
কভাবু গসিপ (০০৫: 911) ) বা আবরক কীচের দ্বারা ঢাকিয়। দিলে স্থায়ী 
আণুবীক্ষণিক কাচ খণ্ড প্রস্তত সম্পূর্ণ হইবে। অবশ্ত এইবপ ভাবে স্থাপনের 
পর জাবপোক! সহ মাধ্যমটিকে স্বাভীবিক উত্তাপে শুকাইয়। লইতে হইবে অথব। 
নিরূপিত উত্তাপে (৩৫-৪০%০,) হুটপ্রেটে (7০ 0180 ) শুকাইয়! লইয়া কভার 
পের চারিদিকে নখ-পালিশ (৪1 00119 ) জাতীয় পদার্থ ছার ভালভাবে 
আবদ্ধ করিয়] দিতে হইবে । এইব্নপ ভাবে প্রস্তত স্থায়ীকৃত জাবপোকা সমদ্থিত 
কাচ খগ্ডের দুই প্রান্তে নির্দিষ্ট কাগজ খণ্ড লাগাইয়া! উহাতে এ জাবপোকার 
নিরূপিত প্রজাতির নাম, আশ্রয় উত্ভিদের নাম, সংগ্রহ স্থানের নাম, সংগ্রহের 
তারিখ, সংগ্রাহক ও নিরূপকের নাম চাইনীজ কালি দিয়া লিপিবন্ধ করিতে হইবে 
সংগ্রহ সংখ্যা সহ। এখন পরবর্তী আণুৰীক্ষণিক পরীক্ষা বা সঞ্চয়নের জন্য ইহ! 
পুরাপুরিভাবে প্রস্তুত হইল ও ইহাকে নির্দিষ্ট কাচ খণ্ডের সঞ্চয়ন আলমারীতে 
বা 917৩ ০৪৮/3৪/-এ দীর্ঘকালের জন্ত সুরক্ষিত করার কাজ সম্পন্ন হইল। 


এখন জাবপোকার স্থায়ী কাচথণ্ড প্রস্ততের জন্য কয়েকটি রসায়ন ও ধারক 
মাধ্যম তৈয়ারীর পদ্ধতি জানিয়া রাখ! প্রয়োজন। (ক) ক্লোরাল-ফেনল, 
[0010181-016001]- ইহ! খুব সহজেই তৈয়ারী করা যায়। উধর্বপাতিত ফেনল্‌ 
বা! কার্বলিক এসিভে পরিষ্কার ক্লোরাল-হাইড্রেট অধিসম্পৃক্ত (9976880- 
£৪6) করিলে আকাংখিত ক্লোরাল-ফেনল, পাওয়া যায় । (খ) ধারক মাধ্যম 


৪২ ' জাবপোকা। 


€ 0010-0110181 17000061778 10619 ) তৈয়ারী করিতে নিয়লিথিত পদার্থ 
গুলির প্রয়োজন হয়-_- 

(১) গাম্‌ এরাবিক্‌ (08100-88৮1০ )--48 

(২) ক্লোরাল, হাইড্রেট, (0010781 17507816 )--808 . 

(৩) গ্নেসিয়াল, এসেটিক, এসিড (018918] ৪০96০ 8০10 )-_:20 [0] 

(৪) গ্ন*কোজ সিরাপ ( 018005৩ ৪] ) (5% ৮/% )--20 10] 

(৫) ডিমটিলভ ওয়াটার (101911160 ৮1816 )--120 11 


প্রথমে নির্দিষ্ট পরিমাণ পরিষ্কার সাদা রঙের গাম্-এরাবিক বাছিয়া লইয়া 
প্রয়োজনীয়. জলের অর্ধেক পরিমাণ অর্থাৎ 60 120] জলের মধ্যে সারারাত 
ভিজাইয়া৷ রাখিয়! ব্রবীভূত করিয়া লইতে হুইবে। পরে উপরের তালিকার 
ক্রমিক অনুমারে পদ্ার্থগুলিকে উহাতে ভালভাবে নাড়িয়। মিশাইয়া৷ লইতে হুইবে 
ও অবশিষ্ট পরিমাণ জল মিলিয়! এ মিশ্রণকে আরও তরলীভূত করিতে হইবে। 
এইভাবে প্রাপ্ত মিশ্রণকে গ্রাস-উলের € 01895-৯০০1) মাধ্যমে বেশ কয়েকবার 
ছাকিয়া লইয়া অনাকাংখিত শক্ত পদার্থগুলি হইতে মিশ্রণকে ভালতাবে পাতিত 
করিতে হুইবে। পাতনের পর প্রাপ্ত মিশ্রণ বেশ জলীয় থাকে বলিয়া ইহাকে 
একটি পেষ্র ডিসে (76৮ ৫199 ) ঢালিয়া তপ্ত বায়ুচুজিতে (০% ৪৮ ০%5০ ) 
অনূরধ্ব 400 তে বাখিয়! ধীরে ধীরে অতিরিক্ত জল মুক্ত করিয়া! লইতে হইবে । 
এই ভাবে জল মুক্ত করিয়া আকাংখিত ঘনত্বের মাধ্যম পাইবার জন্ক মাঝে মাঝেই 
পরীক্ষা করিতে হইবে যেন যেন বেশী চটচটে বা ঘন হইয়! না যায়। পরে 
ইহাকে রভীন বড় মুখওয়াল! শিশিতে রাখিতে হুইবে। প্রয়োজনমত এই ভাবে 
প্রস্তুত ধারক মাধ্যম জাবপোকার ব৷ অন্থক্বপভাবে প্রত্তত অন্তান্ত কোমলদেহী 
কীটের স্থায়ী কীচখণ্ড তৈয়ারীর কাজে ব্যবহার কর! যাইবে। 


এই ধারক মাধ্যমে রক্ষিত কীটসমৃহকে দীর্ঘদিন স্থরক্ষিত অবস্থায় রাখা 
যায়। তবে আমাদের আরে জলবায়ুর দেশে এই ধারক মাধ্যম মাঝে মাঝে 
অনুবিধার হৃটি করে। ইহ! বর্ধার সময়ে বাতাসের জলীয় অংশ শোষন কিক! 
লয়। ফলে লম্ঘভাবে রক্ষিত কাচখণ্ড হইতে আবরক কাচ নরম হুইয়! যাওয়ায় 
ধারক মাধ্যমে আর আটকাইয়া। থাকিতে পারে না৷ ও উহ্থা ধীরে ধীরে নামিয়া 
যায় বলিয়। স্থায়ীকৃত জাবপোকা৷ সহ কাচখণ্ডে পরবর্তী পরীক্ষণের উপযোগী 
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থাকে না। সেই জন্য স্থায়ীকুত কীটসহ কাচখণ্ডের ধারক মাধ্যমটি ভালভাবে 
শুকাইয়৷ লইয়। উহাকে অর্থাৎ আবরক কাচের কিনারাকে ঠিকভাবে নখ পালিশ 
বা অন্য কোনও উপযুক্ত আবদ্ধ কারক (9691116 10181519] ) দিয়া আবদ্ধ 
করিয়! দেওয়া খুবই প্রয়োজন । 

(৩) জাবনচন্রের গবেষণা পদ্ধাত £ 

কীটের জীবনচত্র অন্বেষণের বা অনুসন্ধানের সাধারণ পদ্ধতিতেই 
জাবপোকার জীবনচক্রের অনুসন্ধানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । এই কীটগোঠীর 
প্রজাতিগুলি আকারে খুব ছোট হওয়ায় ইহার অন্বেষণে সামান্য ভিন্ন পদ্ধতি 
অবলম্বনের প্রয়োজন হয়। ছোট খাঁচা (210০ ০85৩) বা পাতা সংলগ্ন. 
খাচা (7458 ০৪8০ ) [ চিত্র নং ৭৪ ] তৈয়ারী করিয়া উহা! উদ্ভিদের পাতায় 





চিত্ত নং ৭৪---পাতা খাঁচা (11০79)০11৩, 1969 অনুকরণে ) 


আটকাইয়া উহার ভিতরে জাবপোকা! প্রতিপালন করিয়া জীবনচক্রের 
বিস্তারিত তথ্য মংগ্রহ করার স্ুবিধ। হয়। অনেক সময়ে টবে চারা গাছ 
লাগাইয়া এঁ গাছের পাতার সংখ্যা কমাইয়! দিয়। উহাতে জাবপোকার জীবন- 
চক্রের অন্বেষ-বা! জীবনের অন্যান্য ক্রিয়া কলাপ অবলোকন কর1 হুইয়! থাকে। 
বহিরাগত কীটের প্রভাবমুক্ত রাখিবার জন্য এ গাছকে কাচের চিমনী দিয়া 
টাকিয়া দেওয়! হয়, নীচের দিকটি মাটিতে গীথিয়া দেওয়া হয় ও উপরের খোলা 
মুখট গাতনা৷ কাগড় বা৷ তারের জাল দিয়া ঢাকিয়। দেওয়। হয়] চিত্র নং 1৫ | 
গাছের মা্টার নীচের অংশ যেমন শিকড়ে আক্রমণকারী জাবপোকার জীবন- 
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চিত্ত নং ৭৬--টবে জাবপোকা পালনের সরঞ্জাম 


চক্র ও অন্যান্য জৈব কার্ধকলাপ অবলোকনের জন্যে উপরিউক্ত পদ্ধতি উপযুক্ত 
নহে। মাটীর নীচে থাকে বলিয়া ইহার্দের জীবন প্রক্রিয়ার সঠিক অতিবাহনের 
জন্য যেমন অন্ধকার পরিবেশের প্রয়োজন তেমনই আবার চতুষ্পার্থ্বের আর্রতাও 
খুব প্রয়োজন। অবশ্ত বহুব্াঁ বৃক্ষে শিকড় আক্রমণকারী জাবপোকার জীবন- 
চক্র গবেষণার জন্য গবেষণাগারের উপযোগী তেমন কোনও ব্যবস্থার কথা জান৷ 
যায় না। তৃণ বা ছোট গুল্সের শিকড় আক্রমণকারী জাবপোকার জীবনচন্র 
সম্পকাঁয় গবেষণাঞ্রের উপযুক্ত সহজ বাবস্থা করা যাইতে পারে। ইহার জন্য 
শিকড়ের জাবপোকার নির্দিষ্ট আশ্রয় উদ্ভিদটিকে একটি নীচে জান লাগানো 
পাজ্জে মাটার পরিবর্তে বালু দিয়া উহাতে রোপণ ব! বপন করিতে হইবে । গাছ 
লাগানে৷ এই পাত্রটিকে একই মাপের আর একটি পানের উপর রাখিতে 
হইবে। অর্থাৎ উপরের গাছসহ পান্রটি যেন নীচের পানের ঢাকনার কাজ 
করে। নীচের পান্রটিতে যে ফশাকা গ্রকোষ্ঠ হইল উপরের পাত্রের জালের 
মধ্য দিয়। গাছের 'শিকড় উহাতে নামিয়। আমিয়। নীচের পানের রক্ষিত জলের 
দিকে নামিতে থাকিবে। এ ঝুলস্ত শিকড়ই জাবপোকার আশ্রয় হিসাবে 


৪৫ 


গবেষণ! ও অন্বেষণের কয়েকটি পন্থ। 
পরীক্ষার জস্ত ব্যবস্ৃত হইবে। গ্রয়োজনমত উপরের পান্রটি খুলিয়। গ্রয়োজনীয় 


অবলোকন কার্ধ সমাধা কর] যায় (চিত্র নং ৭৬)। 
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চিট নং ৭৬--গাছের শিকড়ে জাবপোকা পালনের সরঞ্জাম 


প্রাকৃতিক অবস্থায় জাবপোকার জীবনচক্র সম্পূর্ণরূপে বা বিস্তারিত ভাবে 


বিশেষ করিয়া ইহার] অরক্ষিত অবস্থায় থাকে 


বলিয়। ইহারা নানা শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে বা! প্রাকৃতিক ছুর্ধোগে নষ্ট 


জানার অনেক অন্থবিধা আছে। 


অনেক তথ্যই 
করা যাইতে 


স্বাভাবিক অবস্থায় জীবনগতির 


প্রাকৃতিক আশ্রয় বৃক্ষে নিয়মিত ভাবে অবলোকনের দ্বারা সংগ্রহ 


পারে। 


হয়! যাইতে পারে। তথাপি 


জীবন ও পরিবেশ তত্ব 


€9101065 806 6০08065 ০1 9018105 ) 


জশবনবৃত্ধের প্রকারভেদ (759৪ ০01 110 ৫3০1০ ) 


এফিড বা জাবপোকার জীবনগতি (11017151015 ) ও জীবনচন্র (116 
০০1৩ ) আংশিক রূপাস্তরশীল (11007171616 706681001001)0515 )। হেমিপ.- 
টের! বতৃক্ত কীটের এই জীবনগতিতে তিনটি পর্ব থাকে কিন্তু জাবপোকার 
একটি অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য হইল যে ইহার্দের জীবনগতিতে সচরাচর দুইটি পর্ব 
দেখা যায় কারণ ইহাদের প্রজনন ক্রিয়। প্রধানতঃ হুইয়া থাকে অপুংজনি জরায়ুজ 
( 28:076009560600 %151081009 ) পদ্ধতিতে । ন্থৃতরাং জীবনগতির এ 
দুইটি পর্ব হইল শাবক ও পূর্ণাঙ্গ পর্ব। অবশ্ঠ ভিম্বপ্রঘবী যৌন প্রজননও 
(992%981 95109:095 ) ইহাদের জীবনগতিতে দেখ! যাইতে পারে কিন্তু ইহা! 
বিশেষ অবস্থায়ও বৎসরের মাত্র একবারই হইয়া! থাকে । স্থৃতরাং দেখা যায় 
জাবপোকার জীবনচক্রও বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ। এই বৈচিত্র্য প্রাক্কৃতিক বিভিন্নতার 
ও পরিবেশের বিচিআ্ময়তার জন্যই ঘটিয়া থাকে । পূর্বেই উল্লেখ কর! হইয়াছে 
ষে, জীবনচক্রের এই বৈচিত্র্য যেমন প্রকৃতির জলবায়ুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তেমন 
ইহার শারীরিক রূপবৈচিত্র্যও এই পরিবতিত পরিবেশের অঙ্গুকুলে তাহারই 
উপযোগীভাবৰে ও জীবনের স্থ্রক্ষার প্রয়োজনেই সংঘটিত হয়। এই বহুক্নপী 
(7015770101010], অবস্থাও প্রজাতি ভেদে ও পরিবেশ ভেদে ভিন্ন হয় বলিয়। 
একই প্রজাতিতে বিভিন্ন রূপের (10201011) সংখ্যাকেও প্রভাবিত করে। 
চূড়ান্ত ধরনের রূপবৈচিত্র্য দেখা যায় কানাডায় পোরিফাইলাস (72611051109 ) 
গণতুক্ত কিছু কিছু প্রজাতির অপূর্ণ বা পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় । যাহা হউক বাধিক 
জীবনবৃত্তের ( 2008] ০১০15 ০৫ 116) বংশবিস্তার পদ্ধতির সংমিশ্রণের 
'উপর নির্ভর করিয়। ইহাকে দুইটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত কর! হইয়া! থাকে। 
ইহাদের মধ্যেও আবার কিছু কিছু প্রকারভেদ দেখা যায়। 

১। ছিবিধ বংশবিস্তার সমস্থিত জীবন বৃত্ত বা! পূর্ণচক্রীয় জীবন বৃত্ত ([7০1০- 


জীবন ও পরিবেশ তত্ব ৪৭ 


০3০1০ 116 ০5০16 ] [ চিত্র নং ৭৭]--এই ধরনের জীবনবৃত্ত সাধারণতঃ শীত- 
প্রধান দেশসমূহে অধিকাংশ প্রঙ্গাতিতে পরিলক্ষিত হইয়। থাকে। এই ধরনের 
বাধিক জীবনবৃত্ত সমাধ। করিবার জন্ত কিছু কিছু প্রজাতির জাবপোকা ছুই প্রকার 


তি 
০৯, 1 01101710019৩ 


রি মিন 
[সঙ্গ ॥ 
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29 
থান 
লোহান প্রাক মোন 
গীতাতিরাহী । ুপীং905120151) 
নিধি ডিদ্ব ছিল ৰ % ম্যালিয়োনিকোলি"। 
৬১৫৬০ সা 8৩০5 | 
ডিস প্রদমী ) মু 
ও 
ল সপ্রার দুল গর) 
১৫১//1১০122 


চির নং ৭থক, 'দ্বাবধ বংশাঁবজ্ঞার সমান্বত বা পূর্ণচন্রী জীবনবৃত্তের গাঁতর ধরন 


পোষাক উদ্ভিদ ব্যবহার করিয়া থাকে, কিন্তু নির্দিষ্ট বা সীমিত পোষকভোজী 
জাবপোকা, যাহারা একই প্রজাতির পোষক উদ্তিদে নিরস্তর জীবন যাপন করে, 
তাহারা এ একই পোষক উত্ভিদদে এই ধরনের জীবনবৃত্ত অতিবাহিত করিতে 
সক্ষম । 

(ক) যেলমন্ত প্রজাতি এই জীবনবৃত্ত সমাধা করিতে আবশ্টিকভাবে ছুই 
গ্রকৃতির আশ্রয় উদ্ভিদ ব্যবহার করে তাহাদিগকে বিকল্প উল্তিদাশ্রয়ী ছ্বিবিধ 
বংশবিস্তারী (77505:9691088 1901005০110 ) জাবপোকা বলে। হেমন্তের শেষে 


৪৮ জাবপোকা 


বা শীতের প্রারভ্তে গ্রীশ্মে ব্ারহৃত আশ্রয় উত্ভিদে ইহার! আগামী শীতের প্রকোপ 
ও নাতিদীর্ঘ দিবাভাগের সন্তাব্য প্রভাবগুলি অনুধাবন করিতে পারে । স্থতরাং 
গ্রীষ্মের আশ্রয় উদ্ভিদের শাবকগুলির একটি অংশ এই সময়ে “ভাঁনাযকক্ত প্রসার- 
শীল শাবক গ্রসবী পূর্ণাঙ্গে” (21815 1018150163 ) পরিণত হইয়! স্থায়ী বনুব্ী 
পত্র পতনশীল প্রাথমিক আশ্রয় উত্ভিদে ( 771791 11056 1019005 ) উড়িয়। যায় 
ও সেখানে শাবক প্রসব করে। প্রাথমিক আশ্রয় উত্তিদে এই শাবকগুলি ধীরে 
ধীরে “ভানাহীন ডিস্বগ্রসবী পূর্ণাঙ্গে” (4১66:905 ০0510981005 61916) পরিণত 
হয়। ইতিমধ্যে বিকল্প আশ্রয় উত্ভিদে বা গ্রীন্মকালীন আশ্রয় উত্তিদে জন্মানে। 
কিছু শাবক “ডানাফ*ক্ত পুরুষ পুর্ণাঙ্গে” € 4180 109159 ) পরিণত হয় ও 
ইহারাও প্রাথমিক বা মূল আশ্রয় উত্ভিদে উড়িয়া গিয়া ডানাহীন ডিস্বপ্র্রায়ী 
পূর্ণাঙ্গের সহিত সঙ্গমে মিলিত হয় ও শেষোক্ত পূর্ণাঙ্গ মূল আশ্রয় উদ্ভিদের শাখায় 
বিশেষ করিয়া ভাবী কোরক নিম স্থানের সন্নিকটে নিষিক্ত ভিহ্ব প্রনব করে । 
এই ডানাহীন ভিস্বপ্রদায়ী স্ত্রী ও ডানায,ক্ত পুরুষকে “যৌনপুণাঙ্গ” বা 99708165 
বলে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে পেমৃফিজিনী অধোগোষ্ঠীর কিছু কিছু প্রজাতিতে 
“প্রসারশীল শাবক প্রলবী পুর্ণাংগ” বা ১185 101220065 মূল আশয় বৃক্ষে গিয়া 
ছুই ধরনের শাবক প্রসব করে। ইহাদের একটি দল ভিম্বপ্রদদায়ী ডানাহীন 
পূর্ণাঙ্গে ও আর একটি দল পুরুষে পরিণত হয় ও পরবতাঁ ঘোন জশীবনচক্র 
[ 96081 116 ০9০16 ] সমাধা করে। মূল আশ্রয় বৃক্ষের এই নিষিক্ত ভিম্বহীন 
এই অবস্থাতেই শীত ও হুন্ব দিবাকালযুক্ত খতুটি অতিবাহিত করে বলিয়া ইহাকে 
“শীত অতিবাহী ভিম্ব “( ০%০:/10651175 628 ) বলে । এই যৌন পূর্ণাঙ্গ বা 
9620815-গুলির অবয়বসংস্থান অন্যান্য বিভিন্ন খতুর পূর্ণাঙ্গ গুলি হইতে ভিন্ন । 
ডানাহীন ডিম্বপ্রদাঞ্জ, স্ত্রীর (চিত্র নং ৬১) গান্ত্রবর্ণ সাধারণত, অনুরূপ শাবক- 
প্রদদায়ী স্ত্রী অপেক্ষ। গাঢ় হয়, শরীর আকারে ছোট ও ন্ফীত হয়, শুঙ্গের খণ্ড সংখ্যা 
কম হইতে পারে ও কোনও সহকারী অনুস্ভূতি ক্ষেত্র থাকে না, সিফান্কুলাসেক 
আকার ও মাপ ভিন্ন হইতে পারে, কভার রোম সংখ্যা বেশী হইতে পারে এবং 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে শেষ জোড়া পায়ের টিবিয়া (0018 ) বেশ চণুড়! হয় ও উহ্হাতে 
বহুদংখ্যক গোলাকার অনুভূতির ক্ষেত্রের স্তায় জিনিস বা 080609561050119. 
থাকে, কিছু কিছু পেম্ফিজিনী অধোগোষ্ঠিপ্ প্রজাতিতে শোষক চঞ%চও থাকে না। 
ডানাধুক্ত পুরুষের অবয্ব সংস্থান প্রায় সাধারণ ভানাযুক্ত শাবক-গ্রসবী পূর্ণাঙ্গের 


জীবন ও পরিবেশতত্ব ৪৯ 


মতই তবে ইহার! সাধারণতঃ আকারে ছোট হয়, ইহাদের শুঙ্ষে অনেক বেশী 
সংখ্যায় সহকারী অনুভূতি ক্ষেত্র থাকে ও স্পষ্ট পুং জননাঙ্গ থাকে [ চিত্র নং ৬২ ] 
শীত অতিবাহী ডিম্ব হইতে শাবক নির্গত হইয়া! মূল আশ্রয় বৃক্ষে কোরকোদ্গমের 
সহিত অর্থাৎ বসন্তের আগমনের সহিত বা তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও দিবাকাল দীর্ঘায়নের 
সহিত সম্পর্কযুক্ত মনে হয়। এই নিষিক্ত ডিম্ব হইতে নির্গত শাবক জরাযুজ 
শাবকের চেহার! হইতে ভিন্ন, ইহারা সাধারণতঃ ম্ফীতাকার কিন্তু অপেক্ষারুত 
ক্ষুদ্র হয়। এই শাবক বর্ধিত হইয়া মূল আশ্রয় বৃক্ষেই শাবকগ্রলবী অযৌন 
ডানাহীন পূর্ণাঙ্গে পরিণত হয় । ইহাদিগকে ফাগাটিনক্স (5800807% ) আখ্যা 
দেওয়া হয়। ইহার! ভানাহীন জরাফুজ পূর্ণাঙ্গের ন্তায়ই তবে ইহার! আকারে 
ছোট, শ্কীতাকৃতির, ইহাদের পদ ছোট, শুঙ্গ অপেক্ষাকৃত কম খণ্যুক্ত ও সিফান্‌- 
কুলাও আকার এবং আকৃতিতে ভিন্ন হইতে পারে । যৌন প্রজম্মের 
(96081 8০706190100 ) পর মূল আশরয়বৃক্ষে প্রথম জরাযুজ শাবকপ্রসবী 
প্রজন্মকে ফণ্ডাপ্্রিক্স গ্রজন্ম বলে। এই প্রজন্মে সকল পূর্ণাঙ্ঈই জরাযুজ শাবক- 
প্রদায়ী ও ব্যতিক্রমহীনভাবে ভানাহীন। এই প্রথম জরাযুজ" শাবক-প্রপবী 
প্রজন্মের পরবতাঁ প্রজন্মও মূল আশ্রয় উদ্ভিদে অতিবাহিত হয় এবং একই 
পদ্ধতিতে অর্থাৎ অপুংজনি জরাযুজ পদ্ধতিতে শাবক প্রপব দ্বারা আরও তিন 
চারটি অনুরূপ প্রজন্ম অতিবাহিত হইতে পারে । ফাগাট্রক্স প্রজন্মের পরবর্তী 
মূল আশ্রয় উদ্ভিদে সৃষ্ট গ্রজন্মগুলি ফাণ্ডাদ্রিজেনাস ( 78110861550005 ) গ্রজন্ম 
ও জরাযুজ শাবকগ্রদায়ী পূর্ণাঙ্গগুলিকে বিশেষ করিয়া ডানাহীনগুলিকে 
“ফাণ্াট্রিজেনী” ( চ৪1801860796 ) ব্লা হয়। এই পূর্ণাঙ্গগুলি আকারে বড়, 
স্বাভাবিক শু্গ খণ্ডযুক্ত হয় ও ইহাদের অন্যান্ত প্রত্যঙ্গগুলিও পরবর্তীকালের 
গ্রীষ্মকালীন আশ্রয় উদ্ভিদে স্ষ্ পূর্ণাঙ্গ গুলির মতই হয়। সাধারণতঃ ফাগাট্রিজেনী 
প্রজন্মের দ্বিতীয় প্রজন্ম হুইতে পরিবেশের অজৈব বা জৈব প্রভাব অর্থাৎ 
জনসংখ্যার চাপ ও মুল আশ্রয় উদ্ভিদের শারীরবৃত্তীয় অবস্থার উপর নির্ভর করিয়। 
“ডানাধুক্ত পূর্ণাঙ্গের (55০017081% 7718121055 ) বা গ্রীক্মকালীন আশ্রয় উদ্ভিদ 
প্রসারশীল পূর্ণাঙ্গে* পরিণত হইতে পারে। সাধারণতঃ গ্রীষ্মের সমাগমে মূল 
আশ্রয় উদ্ভিদে এই প্রজাতির আর কোনও জাবপোকাই দৃষ্ট হয় না। মূল 
আশ্রয় উত্তিদ হইতে আগত ডানাযুক্ত জরায়ুজ শাবকগ্রদায়ী পূর্ণাঙ্গগুলি 
গ্রীষ্মকালীন আশ্রয় উত্ভিদে (সাধারণতঃ হ্বক্নস্থায়ী গুল্ম ) যে শাবক প্রসব করে 
৪ 


৫০ জাবপোকা 


তাহার! অচিরেই পূর্ণাঙ্গত। প্রাপ্ত হইয়া নতুন প্রজন্মের সুচনা করে। অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই ইহাদের অনেক বিকল্প গ্রীক্মকালীন আশ্রয় উদ্ভিদ থাকে। প্রাপ্যতা 
অন্থসারে ইহার! একাদিক্রমে বা একই সময়ে বহু বিকল্প আশ্রয় উদ্ভিদ আক্রমণ 
করিয়া থাকে ও প্রনারিত হয়। গ্রীক্মকালীন আশ্রয় উত্ভিদে যাহাদ্দিগকে 
55০00009819 15081 [0180 বলা হয়, সেইগুলিতে যে প্রজন্মগুলি হয় তাহাকে 
ফ্নযালেনিকোলাস ( 4১119015010%5 ) প্রজন্ম ও পূর্ণাঙ্গগুলিকে “য়্যালেনিকোলী” 
€ 81150100185 ) বলা হয়। এই ভাবে অনেকগুলি প্রজন্ম অতিবাহিত হইবার 
পর হেমন্তের শেষে বা শীতের সমাগমে পুনরায় ডানাযুক্ত প্রসারশীল শেষ 
পূর্ণাঙ্গের পরিণতিতে যৌন প্রঙ্গন্ম আবতিত হয় ও এইভাবে বিভিন্ন প্রজন্মের 
পরম্পরাক্রম ছার] বাধিক জীবনবৃত্ত চক্রাকারে চলিতে থাকে (চিত্ত নং ৭৭খ )। 





চনত নং ৭৭খ- আংাশক 'দ্বাবধ বংশ্বাবস্তার সমন্ষিত জণীবনবত্ত 


খ) থিব্ধি বংশবিস্তারী জীবনবৃত্তের যে বিবরণ দেওয়া হইল অন্থুন্ধপ জীবন- 
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বৃ একই প্রজাতির উদ্ভিদের আশ্রয়কারী জাবপোকার ক্ষেত্রেও দেখা যায়। 
তবে ইহাতে যেহেতু এই জাবপোক। আশ্রয় উদ্ভিদের ব্যাপারে খুবই নির্বাচনশীল 
অর্থাৎ কেবল একটি মাত্র উত্তিদ গ্রজাতি আক্রমণ করে নেই কারণে জীবনবৃত্তে 
কিছু সাধারণ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। এই ধরনের জাবপোকায় প্রাইমারী বা 
সেকেও্ারী মাইগ্র্যাণ্টমের প্রয়োজন হয় না। অনেক সময়ে পুরুষ ডানাহীন হয় 
অথব৷ পুরুষ ব৷ ভিম্বগ্রসবী স্ত্রী উভয়েই ভানাযুক্ত হয়। ডানাফুক্ত পূর্ণাঙ্গের দ্বার! 
প্রসার লাভের প্রয়োজন হয় কেবল অধ্যুষিত বা ব্যবহৃত আশ্রয় বৃক্ষ অব্যবহাধ্য 
হইয়া পড়িলে বা জনসংখ্যার চাপ অত্যধিক বেশী হুইলে। এইভাবে বাধিক 
জীবনবৃত্ত যাপনকারী জাবপোকার আশ্রয় উদ্ভদ সাধারণতঃ বুব্ষী স্থায়ী বৃক্ষই 
হইয়া থাকে। 


২। অবিচ্ছিন্ন অপুংজনি জরাযুজ বংশবিস্তারী বাধিক জীবনবৃত্ত বা অমম্পূর্ণ- 
চক্রীয় জীবনবৃত্ত বা 0110190০119 116 ০5০৩ ( চিত্র নং ৭৮) £ 






সনাহীন ওপুংজনি ্রসার্শীল অপুংজনি 
জরাষ্নুজ পুণাৎগ জরামুজ গুর্ণাংগ 
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চিনং ৭৮--আবাচ্ছনন অপুংজান জরায়ূজ বংশীবস্তারণী জীবনবৃত্ত 


৫২ জাবপোক। 


এই ধরনের বাধিক জীবনবৃত্ত সাধারণত: গ্রীক্মগ্রধান অঞ্চলেই দেখা যায় 
বিভিন্ন প্রজাতির যে সমস্ত জাবপোকার ভৌগোলিক বিস্তার পৃথিবীব্যাপী 
(00900001108, ৫1511680101) ) বা যাহার। গ্রীন্মগ্রধান অঞ্চলেই সচরাচর 
থাকে তাহারাই সাধারণভাবে এই প্রকার জীবনবৃত্তসম্পন্ন। পূর্বোক্ত ধরনের' 
বাধিক জীবনবৃত্তে কমপক্ষে মোট আটটি বিভিন্ন রূপের (12)01019 ) পৃণণঙ্গ 
দেখা যায়। কিন্তু ফ্যানহোলোসাইক্লিক জীবনবৃত্তে মাত্র ছুই রূপের পূর্ণাঙ্গ 
দেখা যায়। ইহার্দের একটি হইল ডানাহীন অপুংজনি জরায়ুজ শাবকগ্রদায়ী স্ত্রী 
ও আর একটি হুইল ডানাযুক্ত অপুংজনি জরায়ুজ শাবকপ্রদায়ী স্ত্রী এবং 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পূর্বোক্ত রূপের পূর্ণাঙ্গই মচরাচর দেখা যায়। অর্থাৎ 
ইহাদের জীবনচক্রে পুরুষের কোন ভূমিকাই নাই। 

এই ছুই ধরনের জীবনবৃত্তে স্বাভাবিকতা৷ হইতে কিছু ব্যতিক্রম মাঝে মাঝে 
দেখা যায় । যেমন, গ্রীন্মগ্রধান অঞ্চলেও শীতকালে ব৷ গ্রীম্মকালেও জরায়ুজ 
অযৌন জীবনচক্রের ম্বাভাবিক ডানাহীন ও ডানাষুক্ত পূর্ণাঙ্গের দূলে কয়েকটি 
ভিম্বপ্রদ্দায়ী ভানাহীন স্ত্রী বা ভানাযুক্ত পুরুষের সাক্ষাৎ পাওয়! যায়। এই 
অস্বাভাবিক যৌন পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্তির তেমন কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। শীত- 
কালে প্রাপ্ত এমন পূর্ণাঙ্গ অবশ্য কিছু সংখ্যার অন্থমিত আগামী প্রতিকূল 
আবহাওয়ার আশংকাজনিত কারণে ঘটিয়া থাকিতে পারে বলিয়া অন্গুমান করা 
যাইতে পারে । বে প্রশ্ন থাকিয়। যায় উক্ত আশঙ্ক। সাধিকভাবে এ সময়ে 
অবস্থিত দলের সমস্ত সদন্তেরই হয় না কেন? কাজেই ইহাকে প্রকৃতির খেয়াল 
হিসাবেই বিবেচনা করা যায়। আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে দ্বিবিধ বংশ- 
বিস্তারী জীবনবৃত্তে শীতকালে যৌন জীবনচক্রের সহিত গ্রীম্মকালীন আশ্রয় 
উত্ভিদেই একই জ্শাবপোকার অযৌন জীবনচক্র ধীর গতিতে চলিতে থাকে । 
অবশ্য এই ধরনের মিশ্র জীবনবৃত্তের উদাহরণ যেদব অঞ্চলে পাওয়! ষায় সেইসব 
অঞ্চলের আবহাওয়ার তাপমাত্রার নিম্ন গতি দীর্ঘকাল স্থায়ী থাকে না। অনেক 
সময়ে আবার যৌন জীবনচক্রে গ্রস্থত ডিম্ব হইতে শাবক নির্গত হুয় না অথবা 
নির্গত শাবক পূর্ণত৷ প্রাপ্ত হয় না। এই ধরনের অসম্পূর্ণ মিশ্র প্রজননযুকত 
জীকবৃত্তকে আংশিক ছ্বিবিধ বংশবিস্তারী জীবনবৃত্ত বা 7861911)019090110 
1166 ০১০1 বল! হয় । * জীবনবৃত্তের বিভিন্ন গ্রজন্মে বিভিন্ন রূপের পূর্ণাঙ্গের স্থটি, 
প্রজাতির একাশ্রয়ী . (110790105 ) ন্বভাব, প্রজাতিভেদে আশ্রয়বৃক্ষ- 


জীবন ও পরিবেশতত্ব ৫৩ 


পরিবর্তন প্রবণতা, খতুর আবর্তনের সহিত আবশ্তিকভাবে আশ্রয়বৃক্ষ পরিবর্তনের 
প্রবৃত্তি, দলে ব৷ সঙ্জে জনসংখ্যার পরিমিতি সংরক্ষণ ইত্যাদি জীবনগতির নানা 
বৈচিত্র্য এই গোষ্ির প্রজাতির পরিবেশ সংবেদনশীলতা প্রমাণ করে । 

জীবনগতির এই বৈচিত্র্য জাবপোকাকে সম্পূর্ণভাবে উদ্ভিদ-পরজীবী গোষ্ঠী 
হিসাবে চুড়ান্ত সার্থকতা প্রদান করিয়াছে । পরিবেশের পরিবর্তনের আতাল 
মাত্র জাবপোকার আমন্ন পরিবতিত পরিবেশের উপযোগী রূপে পরিবতিত হইবার 
ক্ষমত! অতুলনীয় । এই ক্ষমতাবলেই এই কীট একটি গোষ্ঠী হিসাবে পরিবেশের 
আন্ুপুবিক পরিব্ঠন সত্বেও স্বীয় প্রবাহমানতা বজায় রাখিতে পারিয়াছে। ক্ষ 
একটি অঞ্চলে বনু বিচিন্তর জাবপোকার প্রজাতির প্রাপ্তিও এই কারণেই সম্ভব । 


আবহাওয়া ও জলবায়ুর প্রভাব 


(10010106706 01 দ680786? 876 ০11711866 ) 


১। প্রজাতি প্রাপ্তি ও ব্যাপ্তি যেকোন স্থান বা অঞ্চলের উদ্ভিজ্জ সমাজের 
(21810 ০0101000110 ) সংগঠন নির্ভর করে স্থানীয় আবহাওয়া ও জলবায়ুর 
উপর । উত্ভিজ্জে একান্তভাবে নির্ভরশীল প্রাণিসমাজের ( £১1010781 ০০010]00- 
010 ) ও উত্তিজ্ঞ-প্রাণীর যৌথ সমাজের সহিত সম্পকিত বিভিন্ন জীবসমাজের 
সংগঠন অঙ্গাঙ্ষিভাবে সম্পর্কযুক্ত । পূর্বেই উল্লেখিত হইয়াছে যে জাবপোকা 
গোষ্ঠী হিসাবে সম্পূর্ণরূপে উদ্তিদ-পরজীবী। হ্ৃতরাং এই পারম্পরিক সম্পর্কের 
ভিত্তি হইতেই বুঝা যায় স্থানীয় ও আঞ্চলিক জাবপোকার প্রজাতি প্রকরণ ৰা 
প্রজাতির সংখ্যা প্রাপ্তি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন হুইবে। পূর্ব হিমালয়ের কয়েকটি 
এলাকায় প্রাপ্ত এফিড্‌ ব! জাবপোকার তুলনা করিলেই ইহা! সম্যকরূপে প্রতিভাত 
হইবে (তালিকা নং ১) । দার্জিলিং বা শিলং এ প্রাপ্ত মোট প্রজাতির সংখ্যায় 
'যেমন পার্থক্য দেখ! যায় তেমনই আবার বিভিন্ন অধোগোরীর প্রজাতি সংখ্যাতেই 
কেবল পৃথক নহে ইহাদের আন্কপাতিক হারেও পার্থক্য দেখা যায়। তালিকা! 


৫৪ জাবপোকা 


তালিকা নং ১ 
দাঞিলিং ও শিলংএ প্রাপ্ত বিভিন্ন এফিভ্‌ অধোগোষ্ঠীর তুলনামূলক প্রজাতি 
খখ্যা (1972 সাল পর্যন্ত সমীক্ষার ভিত্তিতে ) 


০ সপ 





অধোগোষঠী দাঞজিলিং শিলং | দাঞ্জিলিংএ | শিলংএ 


নিন |] সীমাবদ্ধ | সীমাবদ্ধ. 
এনয়সিনী ৪ 2 4 পু 
এফিডিনী 141 132 49 19 
ক্যালিপটেরিনী 29 16 14 3 
গ্রীনিডিনী 36 28 12 9 
পেম্‌ফিপ্রিনী 17 5 5 2 
ল্যাক্সিনী 11 9 5 2 
হবৃম্যা ফিডিনী 24 16 7 4 
মোট 266 208 96 39 


বি 





১০. ম্ ০.প৪ -, স, শা শি শসপ শা সপ ৬ -পসীশপপী শপ পাস প। আখ শিপ 


নং ১-এ উল্লেখিত অধোগোর্ঠীগুলির ক্রম অনুসারে ইহাদের সংখ্যা দাঞ্জিলিংএ 
প্রাপ্ত মোট প্রাঞ্চ জাবপোক৷ প্রজাতির শতকরা 301, 53:01, 10109, 
1353, 639, 413 এবং 9'02 কিন্তু শিলং-এর ক্ষেত্রে এই হার হুইল যথাক্রমে 
096, 6346, 768, 13:46, 240, 432 এবং 709 শুধু তাহাই নহে 
এই ছুই এলাকায় সীমাৰন্ধ জাবপোকার প্রজা তিতে অনেক প্রভেদ দেখা যায় । 
এই বিশ্লেষণ হইতে মোটামুটিভাবে পরোক্ষভাবে অঙ্গুমান কর যাইতে পারে যে. 
এই দুইটি এলাকার উত্ভিজ্জ-সমাজের সংগঠন অনেকাংশে ভিন্ন । কিন্তু এখানে মনে 
রাখ! দরকার যে উক্ত বক্তব্য কোনও চূড়াত্ত সিদ্ধান্ত নহে। কারণ জলবায়ু ও. 
আবহাওয়। যেমন: উদ্ভিজ্ষ সমাজের সংগঠনকে প্রভাবিত করিয়। জাবপোকার 


জীবন ও পরিবেশ তত্ব ৫৫ 


প্রজাতি প্রকরণের উপর তাহার প্রভাব বিস্তার করিতে পারে তেমনই আবহাওয়া 
ও জলবাযু প্রত্যক্ষভাবে জাবপোকার উপরেই প্রভাব বিস্তার করে। স্থতরাং 
প্রঙ্গাতির বৈচিত্র্যরকে বুঝিতে হুইলে এই দুইটি সর্ডের সমন্বিত বিশ্লেষণের 
প্রয়োজন । 

একটি বিশেষ প্রজাতির উতদ্ভিদেই স্থানভেদে ইহার উপর নির্ভরশীল ব! 
পরজীবী জাবপোকার প্রজাতি সংগঠন ভিন্ন হইবার কারণ হিসাবে যেমন 
পূর্বোন্লিখিত বক্তব্য অন্থ্ঘায়ী বল! যায় স্থানভেদে জলবায়ু ব৷ আবহাওয়ার প্রত্যক্ষ 
প্রভাব জাবপোকার উপরেও পড়ে বলিয়। স্থানভেদে একই উত্ভিদে জাবপোকার 
প্রজাতি সংগঠনের পার্থক্য হয়। ইহাও অন্যান করা যাইতে পারে যে একই 
উত্তিধে বিভিন্ন স্থানে জলবায়ুন্ন বিভিন্নত৷ ব| একই স্থানে বিভিন্ন ধতৃতে আবহাওয়ার 
পার্থকা এ উদ্ভিদের শারীরবৃত্তকে প্রভাবিত করে। এই শারীরবৃত্তীয় পার্থক্যের 
জন্ত এফিডের প্রজাতি সংগঠনে তারতম্য দেখা যায় । কিন্তু এই সমস্ত প্রাভাব- 
গুলির একটিকে অপরটি হইতে পৃথক কর। কঠিণ। এই সমস্ত নান কারণ ও 
পরিবেশের যৌথ প্রভাবের অস্তঃফল হিসাবে স্থান ভেদে একই আশ্রয় উদ্ভিদের 
গ্রহণ-বর্জন বা একই জাবপোকা প্রজাতির পৃথক পরিবেশে পৃথক পৃথক আশ্রয় উদ্ভিদ 
গ্রহণ করিতে পারে এবং করিয়া থাকে । উদাহরণ স্বব্ূপ কয়েকটি বিশেষ 
্মাশ্রয় উত্তিদ ও জাবপোকার সম্পর্কের উল্লেখ কর! যাইতে পারে । আলু চাষ 
পশ্চিমবঙ্গের সমতলে, বর্ধমান জেলায় যেমন বন্থল পরিমাণে হয় তেমনি 
দাঞ্জিলিংংএর পাবত্য অঞ্চলের 3000 মিটারের উরধ্রেও হয়। ব্ধন্নানে এফিস 
গঁসাপি ও মাইজাস পারাসাঁস নামক দুইটি জাবপোকা প্রজাতির আক্রমণ দেখ! 
যায় ও ইহার] অধিক সংখ্যায় বংশ বিস্তার করিয়া আলু চাষের বেশ প্রত্যক্ষ ও 
পরোক্ষ ক্ষতি করে। কিন্তু দার্জিলিং-এর উচ্চ অঞ্চলসমূহে যদিও এই দুইটি 
জাবপোকা গ্রজ্জাতি তিন্ন আত্ম উত্ভিদে বেশ দেখা যায় আলুতে ইহাদের 
আক্রমণ কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। দাঞ্জিলিং জেলায় ও পশ্চিমবঙ্গের অন্থাত্র লাউ কুমড়া 
জাতীয় গাছেও এ'ফিস গাঁঙ্গাপির আক্রমণ দেখ। যায় । ই্হা। পশ্চিমবঙ্গের সমতল 
এলাকায় লাউ কুমড়া গাছে তীব্রভাবে আক্রমণ করে। দাঞজিলিংএর পাহাড় 
প্রায় 1,500 মি. উচ্চত| পর্ধন্ত স্থানসমূহেও এই গাছে এই জাবপোকার তীব্র 
আক্রমণ প্রায়শই দেখা যায়। কিন্ত আরও অধিক উচ্চতায় এফিস গাঁসাপির 
স্থান দখল করে আর একটি এফিড, প্রজাতি, অলাকার থাম নিপ্‌পনিকাম 


€৬ জাবপোক। 


(:801900:601670 01009080010 85510 & 700%12179 )। এই প্রজাতিটি এফিস 
গাসাপির ন্তায়ই অধিক উচ্চতায় লাউকুমড়া জাতীয় গাছে প্রধান কীটশক্র 
হিসাবে চিহ্নিত হয় ॥ এই প্রসঙ্গে আরও একটি অতি পরিচিত উদাহরণ হইল 
বাশ গাছ ও ইহাতে আশ্রিত জাবপোকার প্রজাতিগুলি। সামগ্রিকভাবে 
দাঞ্জিলিং জেলায় বাশ গাছে মোট 14টি এফিভ, প্রজাতি পাওয়। গিয়াছে । 
কেবল পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ সমতল এলাকাই নহে দাঞ্জিলিং জেলার শিলিগুড়ির 
সমতলে বাশ গাছে কোনও জাবপোক৷ পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে কালিম্পংএ 
(উচ্চত| 1,209 মি. ) মোট 9 টি জাবপোকা প্রঙ্গাতি দেখা যায় আর দাঞ্জিলিং 
সদরে (উচ্চতা, 2,265 মি.) মোট 12টি জাবপোকার প্রজাতি বাশ গাছে 
পাওয়া যায়। এইসব এলাকাগুলির উচ্চতার পার্থক্যের সহিত আবহাওয়াও 
অর্থাৎ দৈনিক গড় তাপমাত্রা, ও বাতাসের আর্ররতা ও বৃষ্টিপাত পরিমাণেরও 
পাথক্য হুয়। স্থতরাং এই সমস্ত কারণগুলি জাবপোকার প্রজাতিগুলিকে 
বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে । বিভিন্ন প্রজাতির পরিবতিত পরিবেশের সহনশীল- 
তার পার্থক্যের জন্য প্রজাতির বিভিন্নতা দেখ! যায়। সেইকারণে কালিম্পংএ 
প্রাপ্ত জাবপোকার প্রজাতির সবগুলি দাঞ্জিলিংএ পাওয়। যায় না। এই ধরনের 
প্রঞ্জাতিপ্রকরণের (5১6০155 ০০/015%) প্রভেদ আবহাওয়া বা জলবায়ুর প্রভাবকে 
প্রমাণ করে । বনুব্যাপ্ত (০০9107091)002,) জাবপোকা প্রজাতিগুলি স্থানীয় 
আবহাওয়ার প্রভাবে ভিন্নতর উদ্ভিদকে আশ্রয় করিয়া স্বকীয় স্থায়িত্ব বজায় 
রাখে । কাজেই স্থানীয় আবহাওয়ার বৈচিত্র্য সমন্থিত বিভিন্ন স্থানকে একসঙ্গে 
বিচার করিলে এই সব এফিড, প্রঙ্জাতির আশ্রক্স উদ্ভিদের সংখ্য। বাড়িতে থাকে 
[ তালিকা নং ২ ]। 

দার্গিলিং পাক্ছ্ড়ের পাদদেশের তিস্ত। অববাহিকায় উচ্চতা ( 15018 ) হইতে 
সমীক্ষার সীমা 600 মি. পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে এফিড প্রজাতিগুলির যে আশ্রয় 
উদ্ভিদের সংখ্য। জানা গিয়াছে সেই সীমাকে ক্রমাগত বধিত করিতে থাকিলে 
আশ্রয় উদ্ভিদের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। সমীক্ষাঞ্চলের 600 মি, পর্বস্ত 
এলাকার জলবায়ু প্রধানত উষ্ণ-আদ্র” জলবায়ূপ্রধান, 1200 মিটার উচ্চতার 
নিকটব্াঁ এলাকার জলবায়ু প্রধানত নাতিশীতোষ (50900201591), 1890 
মিটারের নিকটবর্তী এলাকায় সাধারণত উষ্ণ শীতপ্রধান জলবায়ু ও 2409 
মিটারের নিকটবর্তী স্কানসমূহে প্রধানত শীতপ্রধান জলবাঘু, দেখা যায়। এই 


জীবন ও পরিবেশ তত্ব ৫৭ 


তালিকা নং ২ঃ 
স্বানভেদে একই প্রজাতির দ্বারা আক্রান্ত উদ্ভিদ প্রজাতির প্রজাতির 
তারতমা। 


এফিড ও প্রপ্জাতির নাম আক্রান্ত উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্য। 





150 মিঃ হইতে ক্রমাগত বরধধিত উচ্চতা সীমা 


০ পদ ও আজ সস 
পপ ২৬ এপ্স 


600 মি. | 1200 মি. 1800 মি. 2400 মি. 
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স্পা শি পীপাও পাপা ক এ ৫৯ ক ৪ ৯ 


বিভিন্ন জলবায়ুর সহ্গ হিসাবে উত্তিজ্জ সমাজের সংগঠনেও বিভিন্নতা৷ প্রত্যক্ষ 
হয়। তালিকা নং ২-এর ক্রমবর্ধমানভাবে আশ্রয় উত্ভিদের যে বৈচিত্র্য পাওয়া 
যায় তাহাতে মনে হয় নাতিশীতোষ্ণ এলাক! একাধারে বিভিন্ন প্রজাতির 
উদ্ভিজ্জের প্রাচুর্য ও অনুকূল আবহাওয়া একটি বহুব্যাপ্ত জাবপোকা প্রজাতির 
পক্ষে সর্বাপেক্ষা অনুকূল পরিবেশ প্রদান করে । কেবল তাহাই নহে এই 
বিভিন্ন উচ্চতামম্পন্ স্থানে এলাকার উচ্চত৷ সীমাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই এফিড, 
প্রজাতির প্রাপ্তি সংখ্যাও বাড়িতে থাকে এবং নাতিশীতোষ্ জলবায়ু প্রধান 
ম।ঝারি উচ্চতার এলাকাতেই সর্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যক এফিড প্রজাতি 
পাওয়া যায় (চিত্র নং ৭৯)। উচ্চতাভিত্তিক এলাকার পটভূমিতে বিভিন্ন 
অধোগোরীতুক্ত এফিডের প্রজাতির প্রাধান্ বিচার করিলে অধোগোষ্ঠীগুলির 
অনুকূল জলবায়ু অঞ্চলের ধারণা পাওয়া যায় (চিত্র নং ৮*)। সাধারণ 
বিচারে বল! যাইতে পারে যে আৰ্র' গ্রীক্মগ্রধান এলাকা অর্থাৎ চিত্রে (নং ৮০) 
নির্দেশিত সর্বনিয় উচ্চতার এলাকায় কোনও প্রজাতির পক্ষে তেমন অনুকূল নহে 
বিশেষ করিয়া এনয়মিনী, ক্যালিপ,টেরিণী ও ল্যাকসিনী অধোগোষ্ঠীর প্রজাতিদের 
'পক্ষে নিয় উচ্চতা ও আর্রর-উষ্ণ এলাকার অজৈব পরিবেশ এবং আশ্রয় উদ্ভিদের 
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চিত্র নং ৭৯-_দাঁজালং জেলার 'বাঁভন্ন উচ্চতাবাশঘ্ট গ্থানে জাবপোকা গণ ও 
প্রজাতর সংখ্যার তারতম্য 


199 টিটি ও 
৪8০ 
&০0 
] 
টু + 
১৪ গ্রীনিভিনী 
টঁ জী ্ -্পেম্ফিজনী 
ঁ ্পুনিত সিভি) এ ২ ই্ষ্প্বিানিগণবিন 
০ 691 (201 
এলাকার উদ্ছতা-১ 88০৬ 12605 186০ রা 
চিন নং ৬০-_দাজালং জেলার 'বাঁভন্ন উচচতাবাশণ্ট স্থানসমূহে জাবপোকার 
[বাভব উপগোষ্ঠীর প্রজাতি সংখ্যার পার্থক্য । 


সংগঠন এমনই ষে তাহা এই তিনটি অধোগোষ্ঠীর প্রজাতির অধুাষণের উপযুক্ত 
নছে। ক্যালিপটেরিন। ও জ্যাক্মিনী অধোগোষীডূক্ত প্রজাতির ম্বাভাবিক ও. 


জীবন ও পরিবেশ তত্ব ৫৯. 


বুল পরিমাণে ব্যবহৃত আশ্রবৃক্ষ আলোচ্য অঞ্চলের 600 মিটারের অধিক 
উচ্চতাবিশিষ্ট এলাকায় জন্মায় । পরিবেশের এই জটিল সম্মিলিত প্রভাব 
অর্থাৎ একদিকে তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, দিবালোকের ব্যাপ্তি ও অগ্দিকে আশ্রয় 
উদ্ভিদের প্রাপ্তি ও তাহার ব্যবহারোপযোগিতার সম্মিলিত প্রভাব জাবপোকার 
প্রজাতি প্রকরণের নিয়ামক । 

কোনও স্থানের খতু পরিবর্তনের সহিত আবহাওয়ার পার্থক্য ও প্রায় স্থান- 
ভেদে সামগ্রিক পরিবেশের পার্থক্যের তুল্য প্রভাব একই স্থানের জাবপোকা 
প্রজাতির গ্রকরণের উপরও হয়। কেবল তাহাই নহে এক একটি প্রজ্জাতি 
সংখ্যার হ্থাসবৃদ্ধিও ঝতু পরিবর্তনের সহিত সম্পর্কযুক্ত । এক্ষেত্রেও পূর্বোললি খিত 
কারণগুলি যেমন, অত্জিষ পরিবেশ ত্বার। আশ্রয় উত্ভিদ ও জাবপে|কাকে পৃথক 
তাবে প্রভাবিত করা, বিভিন্ন খতুতে আশ্রয় উত্ভতিদের উপযুক্ততা ও প্রাপ্যতা 
ইত্যা্দ জাবপোক৷ প্রজাতির প্রাপ্যতা ও তাহাদের সংখ্যার হ্বাসবৃদ্ধি ইত্যাদির 
হেতু হিসাবে কাজ করে | দাঞ্জিলিং জেলায় প্রাণ্ড এফিড্‌ গ্র্জাতিগুলির 
সামগ্রিক বিঙ্গেষণ দ্বারা এই প্রভাবের বিষয় অন্ুন্ূপ তথাই প্রতীয়মান হয় 
(তালিকা নং ৩)। 

তালিকা নং৩ 
দাজিলিং জেলায় বিভিন্মমাসে প্রাপ্ত এফিড ও উহাদের দ্বারা আক্রান্ত উত্তিদ 


প্রঙ্জাতি সংখ্য। (1972 সাল পরধন্ত সমীক্ষার ভিত্তিতে ) 


মান এবং এফিড ও উত্ধিদগ্রঙ্গাতির সংখ 





বস পপ  সপাসপস্প 
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“৩ জাবপোকা 


দাজিলিং জেলার সমীক্ষাভুক্ত অঞ্চলের জলবামুতে ও বিভিন্ন মাসের আবহা- 
ওয়ার. সীমায় দেখ! যায় শীতকালেই অর্থাৎ নভেম্বর হইতে জাঙ্ছয়ারী মাসেই যেমন 
অধিক সংখ্যায় এফিভ, প্রজাতি পাওয়। যায় তেমনই ইহার! বহুদংখ্যক উত্তিদেও 
আক্রমণ করে । সাধারণভাবে শীতের পর হইতে ইহাদের সংখ্যা কিয় জুন হইতে 
সেপ্টেম্বর ম।স পর্যস্ত বেশ কম হইয়। যায়। 

২। জশীবন চক্কর : বাধিক জীবনবৃত্তের চক্রায়ন পদ্ধতি স্থানীয় আবহাওয়। 
ও জলবায়ণ্ৰ্ প্রভাবে বিভিন্ন প্রকৃতি ও পদ্ধতি গ্রহণ করে । যাহার প্রভাবে জাব- 
পোকায় যূল ছুই পদ্ধতির বাধিক জীবনবৃত্ত দেখা যায় । ইহ বিশেষ জাবপোক। 
প্রজাতির বিশেষ ধরনের প্রতিক্রিয়ার ফল। প্রজাতিভেদে জাবপোকার জীবন- 
চক্রের বিভিন্ন পর্যায় আবহাওয়ার দ্বারা বিভিন্নভাবে প্রভাবিত হয়। যাহার 
সমন্থিত ফল হিসাবে জাবপোকার বাধিক জীবনবৃত্তের প্রভেদগুলি দেখা যায় । 

নতিশীতোষ অঞ্চলে ( অর্থাৎ মোটামুটি দাজিলিং-এর জলবায়ধ্তৈে ও আৰ- 
হাওয়ায়) এবং গ্রীন্ষগ্রধান অঞ্চলে এফিডের জীবনচক্র মূলতঃ অপুংজনি জরায়ুজ 
পদ্ধতিতে সারা বছর অতিবাহ্নিত হয়। এই ধরনের জীবনবৃত্তে ও জীবনচক্রে 
সব সময়েই মাত্র দুইটি অবস্থা! দেখ! যায়। যেমন অপূর্ণ বা শাবকাবস্থা এবং পূর্ণাঙ্গ 
অবস্থা । শাবক অবস্থায় ইহাদের চারটি পর্যায় থাকে এবং তাহার পর পূর্ণাঙ্গে 
পরিণত হয়। স্থতরাং অপুংজনি জরামুজ জীবনচক্রে পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় কেবল দুইটি 
মাত্র রূপ দেখা যায়, ডানাহীন ও ডানাযুক্ত পূর্ণাঙ্গ । ইহারা! উভয়েই স্ত্রী। 
স্থুতরাঁং এই জীবনচক্রে পুরুষ থাকে না। যৌন জীবনচক্রে অন্ভান্য হেমপ্‌টের! 
বর্গের গোষ্ঠী ব৷ প্রজাতির ন্তায় ইহাদের জীবনচক্রে তিনটি অবস্থা! যথ। ডিস্ব, 
শাবক ও পূর্ণাঙ্গ অবস্থ৷ থাকে। পূর্বেই উল্লেখ কর! হুইয়াছে যে যৌন জীবনচন্র 
জাবপোকায় বৎমরেষ্ঞ্রকবারই হয় স্থৃতরাং এই জীবনচক্রের সৃচনায় ডানাধুক্ত 
ডিম্বগ্রসবী স্ত্রী দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই স্ত্রীর প্রস্থত ডিম্ব শীতাতিবাহী ৷ 
সারা বৎসরের বিভিন্ন খতুর জীবনচক্রে আরও বিভিন্নরূপের পূর্ণাঙ্গ দেখা যায়। 

জাবপোকার বাধিক জীবনবৃত্তের প্রকারভেদ যেমন প্রধানতঃ তাপমাত্রা ও 
দিবাকালের ব্যাপ্তির উপরে নির্ভর করে তেমনই জীবনগতির বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ 
যেমন শাবকাবস্থার স্থায়িত্বকাল, পূর্ণাঙ্গের জীবনকাল, স্ত্রী পূর্ণাঙ্গের ডিম্ব বা 
'শাবক প্রসবের ক্ষমত| অর্থাৎ প্রতিটি স্ত্রীপপর্ণাঙ্গ তাহার ম্বাভাবিক জীবনকালে 
কয়টি শাবক প্রসব করিতে পারে এই সবই আবহাওয়ার উপরে নির্ভর করে। 


জীবন ও পরিবেশ তত্ব ৬১ 


ইহাদের জীবন ধারার বিভিষ্ন বিকাশ ও ক্রিয়াকলাপ প্রজাতিভেদে ভিন্ন হয়। 
আবহাওয়ার নানা অংশের প্রভাবগুলিকে বিচ্ছিন্নভাবে বিশ্লেষণ কর। দুরূহ। 
জীবনের যে বিকশিত অবস্থা আমর! অবলোকন করি তাহা৷ আবহাওয়ার বিভিন্ন 
অংশের মিলিত প্রভাবেরই প্রতিক্রিয়া । তথাপি দ্বেখা যায় তাপমাত্রার প্রভাব 
ও দিবালোকের ব্যাপ্তির প্রতিক্রিয়া অন্ত সব অংশ অপেক্ষা বেশী কার্ধকরী। 
সাধারণ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাবপোকার জীবনধারণের সহনযোগ্য তাপমাঞ্জার 
বিস্তারের উধ্ব'লীমার দ্রিকে জীবনধারার বিভিন্ন কার্ধ ত্বরান্বিত হয় ও নিম্ন- 
মীমার দিকে ইহ! মস্থর হুইয়! যায় এমনকি ডিম্বাবস্থায় ইহা শীত অতিবাহিত 
করে অথব৷ শাবক ও পূর্ণাঙ্গের ক্রিয়াকলাপ সম্পূর্ণরূপে স্তব্ধ হুইয়া যায়। 
অন্তান্ত কীটের স্তায় জাবপোকার জীবনক্রিয়ার সর্বাপেক্ষা অনুকুল বা অভিপ্রেত 
তাপসীম। 270 হইতে 320 এর মধ্যে সীমাবদ্ধ । এই গ্রনঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে. 
গ্রীক্মকালের প্রজন্ম, ডানাহীন শাবকগ্রসবী স্ত্রী ও শাবকাবস্থার প্রথম পধায়ের 
কীটের তাপ সহনক্ষমতা! বেশী এবং গাছের ভূমিমধ্যস্থ অংশে আক্রমণকারী জাব- 
পোকা! গ্রীদ্মকালে জমির উপরিভাগের নিকটস্থ স্থানের তাপ সন্থ করিতে পারে ন1। 
এই অবস্থায় হয় ইহার! মরিয়া যায় অথব! পিপীলিকার দ্বার] অপেক্ষাকৃত স্থরক্ষিত 
স্থানে স্থানান্তরিত হইয়! জীবিত থাকে । কয়েকটি খুবই সচরাচর দুষ্ট এফিভ, 
প্রজাতির জীবনবুত্ত ও জীবনচনক্রের গবেষণা ও অন্থধ্যান হইতে প্রাপ্ত তথ্য 
এপ্রসঙ্গে উদাহরণস্বর্ূপ আলোচন! কর যাইতে পারে। 

সরিষার জাবপোকা, 'লিপ্যাফিস এরাসিমি (10901819 61591071 (0910) 
কেবল শীতকালেই সরিষাজাতীয় ব৷ ক্রুনিফেরী (0880165:86) গোঠীতুক্ত 
উদ্ভিদে দেখা যায় । স্থৃতরাং গ্রীন্স প্রধান অঞ্চলে শীতকালীন আবহাওয়াই ইহার 
পক্ষে অন্ধুকুল এবং অন্তদময় বাতাসের তাপমাত্রা ইহার পক্ষে অসহনীয়। 
ভারতের সমতল অঞ্চলে ইহাদের দেখা যায় হেমত্তের শেষদিক পর্যন্ত । যদিও 
এই অময় গ্রধানতঃ কম তাপমাত্র। থাকে তথাপি এই কম তাপমাত্রার মধ্যেই 
বেশ তারতম্য দেখ! ঘায়। ইহাও এই জাবপোকার জীবনের বিভিন্ন পর্ধায়কে 
প্রভাবিত করে ও ফলে জীবনচক্রের ব্যাপ্তিকালেও তারতম্য দেখা যায় 
নিয়মান্থগ ভাবেই। শীতকালের এই স্বল্প সময়ের মধ্োই দৃষ্ট জীবনকালের 
তারতম্য শ্বাভাবিক কারণেই অন্ত খতুতে আরও প্রকটভাবে বুঝিতে পারার 
কথ! । কিন্ত পূর্বেই বল! হইয়াছে ইহ! স্বল্নকাল স্থায়ী বা কেবল শীত খতুর 


৬২ জাবপোকা 


জাবপোকা। স্থৃতরাং শ্বাভাবিক অবস্থায় গ্রীক্মকালের তাপ বা অন্য পরিবেশ 
ইহার পক্ষে সহনীয় নয়। কিন্তু পঞ্কাবে ও কালিম্পং-এ পরীক্ষ। দ্বারা দেখ! 
গিয়াছে কৃজ্িম অবস্থায় ব। গবেষণাগারের আবহাওয়ায় উপযুক্ত আশ্রয় 
উদ্ভিদের নিয়মিত সরবরাহ দ্বারা! ইহাকে সারা বছরই প্রতিপালন করা যায়। 
তবে গ্রীষ্মের সময়ে ইহাদের জীবন, নানাভাবে বিশেষ করিয়া তাপাধিক্যের জন্য, 
বিপন্ন হয়। কিন্তু একটা ক্ষীণ জীবনধার] ইছার! প্রবাহিত রাখিতে সক্ষম হয়। 
ধারণা কর! হয় যে শীতকালে শীতপ্রধান এলাকা হইতে ইহারা সমতলে 
অপেক্ষাকৃত সহনীয় শীতের দেশে চলিয়! আসে দক্ষিণমুখী বাতানে বাহিত হইয়]। 
ইহার বিকল্প হিসাবে বর্তমানকালে মনে করা হয় যে এই জাবপোক। সারা বছরই 
সমতলে থাকে, খুব লুক্কায়িত অবস্থায় ও খুব সাবধানে সহনীয় অন্গপরিবেশ 
(70190০11096)নির্বাচন করিয়। স্তিমিত গতিতে জীবনধার] প্রবাহিত রাখিয়া । 
এই অগোচর অবস্থায় খুব সামান্য সংখ্যায় থাকার জন্যই সম্ভবতঃ শীত ভিন্ন অন্ত 
ঝতুতে মাধারণভাবে ইহাকে দেখ! যায় না। 

পীচ গাছের পত্রকুঞ্চণকারী জাবপোকা (79580) 1686 ০11 80101 ), 
ব্র্যাকিকডাস- হোলিক্রাইসি (19005090009 19611078159? (1916) )-র জীবনে 
আবহাওয়ার প্রভাব প্রায় সরিষার জাবপোকার মতই । তবে ইহা ভৌগোলিক 
ব। জলবাফুভিত্তিক ব্যাণ্তির দ্বারাই জাবপোকার জীবনে তাপমাত্রার প্রভাবকে 
'সারও স্থচিহিত করিয়াছে । পশ্চিমবঙ্গে দাজজিলিং জেল! ও উত্তরবঙ্গের সংলগ্ন 
এলাকায় ইহাকে বিভিন্ন উদ্ভিদে দেখিতে পাওয়া যায় এবং নিয়বঙ্গে প্রায় দেখাই 
যায় না। কালিম্পং-এর আবহাওয়ায় € গড় সর্বাধিক তাপ 2120 ও নিম্নতম 
তাপ 1460) ইহার জীবনচক্রের পরম্পরায় কিছু আকর্ষণীয় ঘটন। ঘটিয়া থাকে । 
ইহা যদিও বহু আশ্রয় জাবপোকা! তথাপি এজারেটাম কনিজয়ডিদ- (8£618000) 
00129889) নামক হৃর্ষমুখী গোঠ্ঠীর একটি গল্পই ইহার প্রধান আশ্রয় উদ্ভিদ 
কারণ প্রায় সারা বছরই ইহাতে এই জাবপোকার আক্রমণ দেখ ঘাক্স এবং 
শীতকালে পীচ, ঝ৷ প্লাম গাছে ইহার আক্রমণ অবধারিতভাবে দেখা! যায় ও বেশ 
ক্ষতির কারণ হয়। শীতকালে গড় নিন্নতম তাপমাত্রা কম হইয়। প্রায় ৪০০ মত 
হয় পক্ষান্তরে দিবাকালের উচ্চতম তাপমাত্রা আবার প্রায় 200 পর্যন্ত উঠিয়! 
থাকে। যাহ হউক, শীতকালে এই জাবপোক৷ মিশ্র বংশবিস্তারী জীবনচক্র 
অনুসরণ করে। এজানেটীম্‌ গাছে একটি ক্ষীণ সংখ্যা প্রায় স্ব অতিমন্থর 


জীবন ও পরিবেশত্ব ৬৩ 


গতিতে অপুংজনি জরায়ু জীবনচক্র চালিত রাখে আবার পীচ বা! প্লাম গাছে 
একই সময়ে যৌন ডিছ্বপ্রসবী জীবনচক্র সমাধা করে। বসস্তে এজারেটাম গাছে 
জীবনগতি স্বরাদ্বিত হইবার সহিত ইহাদের সংখ্যাধিক্য দেখ! যায়, পীচ্‌ গাছের 
একই সময়ে নৃতন উদগত পত্রে অধিক সংখ্যায় দেখা যায় ও এই আক্রমণের 
গ্রতিক্রিয়৷ বা লক্ষণও গাছে বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। পীচ গাছের পুষ্প বা 
পত্রোদগম যেমন শীতের শেষে উত্তাপ বুদ্ধির সহিত সম্পফিত তেমনই আলোচ্য 
জাবপোকার জীবনচক্র ত্বরান্বিত হইয়া উভয়বিধ আশ্রয় বৃক্ষেই স্বীয় অবস্থিতি 
প্রমাণ করে । বমন্তকালের মধ্যবর্তী সময়ে উত্তাপ আরও বুদ্ধি হইলে ও ৬ৎসহু 
জাবপোকার সংখ্য। অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটিলে ডানাযুক পূর্ণাঙ্গের স্থি হইয়৷ আরও 
বহু নংখ্যক আশ্রয় উদ্ভিদে প্রসার লাভ করে। 

তুলার জাবপোকা, একস গসাপি (01819 20595111 010৬) ও সীমের 
জাবপোকা, এফিস: ক্র্যাকিভোরা (81015 09০015018 100) ) আরও দুইটি 
জাবপোক! যাহাদিগকে সব সময়েই ও পৃথিবীর প্রায়ই সর্বত্রই ব্যাপ্ত দেখ যায়। 
পূর্বোক্ত প্রজাতিটি বছভোজী (19011)88985 ) ও দ্বিতীয়টি সীমিতভোজী 
( ০112001)880985 ) সুতরাং ইহার। একাধিক আশ্রয় উদ্ভিদ জীবনষাপন 
করিতে পারে তত্সহ ইহাদের পৃথিবীব্যাপী বিস্তারের জন্য ইহাদের তাপসহন 
ক্ষমত1 অপেক্ষাকৃত বেশী ॥ অবশ্ত ইহার! উভয়েই তাপমাত্রা ও দিবাকাল ধৈর্য 
নির্দিষ্ট সীমার নিয়গামী হইবার আশংকায় যৌন ভিম্ব-প্রসবী জীবনচক্রে প্রবেশ 
করে। সীমের জাবপোকার ক্ষেত্রে 1280 হইতে 239%0 তাপসীমার মধ্যে 
তাপ বৃদ্ধি সহিত শাবকাবস্থার স্থিতিকাল, পূর্ণীঙ্গের জীবন কাল, শাবক প্রসবকাল 
কমিতে থাকে । সব তাপমান্রীতেই 12 ঘন্ট৷ দিবাকাল ব্যাপ্তিতে পূর্ণীঙ্গের 
প্রসনকালের দৈর্ঘ্য হুম্বতম হয় কিন্ত ইহা 6 হুইতে 18 ঘণ্টা পর্বস্ত ক্রমাগত 
বাড়াইলে দেখা যায় প্রসবকালের দেরখধ্যও ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে । ইহার শাবক 
প্রসবক্ষমত। সর্বাপেক্ষা বেশী হয় 1280 তাপমাত্রায় কিন্ত তাপমাক্র। বাড়িতে 
থাকিলে শাবকগ্রসব ক্ষমতাও কমিতে থাকে আবার দিবাভাগের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধিতে 
শাবক প্রসব ক্ষমতা বুদ্ধি হয় কিন্তু 2940 তাপে দিবাভাগের হাসই শাবক প্রসব 
ক্ষমতায় বুদ্ধি আনয়ন করে । আপেক্ষিক আর্দ্রতার প্রভাব শাবকাবস্থার ওপর 
তেমন নাই তবে 1280 তাপে অধিক আপেক্ষিক আর্ত শাবকের বৃদ্ধির গতি 
ত্বরান্বিত করে । 40১/* আপেক্ষিক আন্রতায় ও 12180, 18340 ও 2390 


৬৪ জাবপাক। 


তাপমান্ত্রা় শাবকপ্রদব গতি ও শাবক প্রসবক্ষমতা বেশীই থাকে তবে ৪5 
90% আপেক্ষিক আর্্রত। ও 2940 তাপের সমন্বিত প্রভাব দর্শনীয়ভাবে শাবক 
প্রপব ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। 

গোলাপের জাবপোক৷ ম্যাক্ষোসিফাম: রোঁজফর-মিস: [11907091000 
10586101819 (17085 ) ] এর ক্ষেত্রে সক্রিয় জীবনধারণের তাপসীম৷ হইল 
300 এবং 350-এ ইহা তাপাহত হয়। এই জাবপোকার শাবকের বৃদ্ধিকাল, 
শাবক প্রসবকাল ও ডানাহীন পূর্ণাঙ্গের জীবনকাল 200 এ যথাক্রমে 15-26 
দিন, 25-60 এবং 29-33 দিন পক্ষান্তরে 300 এ ইহা! যথাক্রমে 793 দিন, 10- 
209 দিন ও 1167 দিন। ন্তরাং এই জাবপোকার ক্ষেত্রেও দেখ! যায় নিয় 
তাপমাত্ত্ী জীবনের গতি দীর্ঘ/য়িত করে ও উচ্চতাপমাত্রায় ইহ! হ্বাস হয়। 
তবে নিম্ন তাপে ধাচিবার হার (216"1% ) উচ্চতাপ স'মার (47+70%) 
অপেক্ষা! অনেক বেশী। অবশ্ঠ নিম্ন তাপ সীমার দিকে ইহার শাবক গ্রমব ক্ষমত। 
বেশী অর্থাৎ প্রতিটি ডানাহীন পূর্ণাঙ্গ গড়ে 36টি শাবক প্রসব করিতে পারে কিন্ত 
উচ্চতাপ সীমায় বা 30%0 এ ইহ! মাত্র 1967টি। 

স্বাসপাতির জাবপোকা, নিপ-পোল্যাক না শির [ 17)70198018789 2171 
(118050108 )] কেবল হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে একমাত্র ন্যাসপাতি গাছেই 
আক্রমণ করিতে দেখা ঘায়। বিশেধ করিয় দািলিং জেলার জলবাযুতে ইহাকে 
একভোজী (72020001788003) তাপবিমুখী জাবপোকা৷ বলা'যাইতে পারে । এই 
অধোগোষ্ঠীর গ্র্জীস্তিগুলি শীতগ্রধান অঞ্চলের জাবপোকা বা গ্রীন্মগ্রধান অঞ্চলে 
ইহার। এখনও প্রসারিত হয় নাই। যাহা! হউক, একই অবহাওয়ার এই জাব- 
পোকার জীবনগতি অন্য অধোগো্ঠী, বিশেষ করিয়া! এফিভিনীর প্রজা তিগুলির জ'বন- 
গতি অপেক্ষা ঈঈথ | যাহ! হউক, কালিম্পং-এর আবহাওয়ায় ইহ সারা বরই 
অপুংজনি জরা মুজ পদ্ধতিতে জীবনচক্র সমাধা করে । মন্থর জীবনগতি সম্পন্ন এই জাব- 
পোকারও জীবনের বিভিন্ন অবস্থার উপর তাপমাত্রার প্রভাব অন্যান্ত আলোচিত 
প্রজাতির ন্যায়ই কিন্ত শীতকালে কালিম্পং-এর আবহাওয়াতেও ইহার জীবন 
বিভিন্নভাবে বিপন্ন হয়। ন্তাসপাতির পত্রপতনশীল জীবনক্রমে শীতকালের 
প্রায় নগ্ন বৃক্ষগুলিতে এই জাবপোক৷ খাত্য সংকটের সম্মুখীন হয় ও অধিক 
সংখ্যায় মরিয়া যায় । খুবই পামান্ত সংখ্যায় ইহার] অস্বাভাবিকভাবে উদগত 
পত্রকোরকে বা! নৃতন শাখায় কোনক্রমে অস্তিত্ব বজায় 'রাখে। আবার বসন্ত 
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কালের নূতন পাতায় বংশবিস্তার করিতে থাকে । আশ্রয় বৃক্ষে ইহার আনু- 
পাতিক সংখ্যার বিচারে বোঝ। যায় আগছ্ মাসের উষ্ণ ও আর্রর আবহাওয়া 
ইহার বংশ বিস্তারের পক্ষে সর্বাপেক্ষা অন্ুকূল। কয়েকটি প্রজাতির তুলনামূলক 
বিচারে (চিত্র নং ৮১ ) তাহাদের জীবনধারার বিভিন্ন অবস্থার উপর তাপমাত্রার 
প্রভাবের প্রায় একই ধরনের প্রতিক্রিয়ার বিষয়টি উদ্মোচিত হইবে । এখানে 
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শাঘকানদ্বায় পারি (ছিল) 


প্রন 4 সে উন দু মে চল সর জান, 


চিত নং ৮১১ কর়েফাট জাবপোকা প্রজাতির যথা, লিগ্যাফিস: এরসাম ছি, 
ব্াঁকবডাস: হোঁলিক্রাহীস ভর ও নিপৃপোল্যাকনাস- পার 0-র মোট শাবক প্রসবের হার 
(ক), ডানাহণীন পের আছ খে) ও শাবকাবন্থার গথায়িত্র কাল (গ) 
উল্লেখ করিতে হয় যে চিত্তে নির্দেশিত তিনটি প্রজাতিই একই পরিবেশে উহাদের 
নিয়মিত সঠিক আশ্রগ্ন উদ্ভিদে প্রতিপালিত হইয়াছিল। 


৬৬ জাবপোকা 


৩। বহরূপণ প্রকৃতি ( 7৯0151707018191 ) $ 

জাবপোকার জীবনবৃত্তের ও পরিবেশতত্বের আলোচনায় এই গোষ্ঠীর 
প্রজাতিতে অবশ্বস্তাবীরূপে বর্তমান বহ্র্ূপী প্রকৃতি ব৷ পলিমরফিজম্‌ সম্পর্কে 
আলোচনা একটি স্বাভাবিক অনুষঙ্গ । পূর্বে উল্লেখিত একটি প্রজাতির 
সর্বাধিক প্রায় পনেরটি রূপ পরিগ্রহ কর! খুব নচরাচর দেখ। যায় না। সাধারণ- 
ভাবে দ্বিবিধ বংশবিস্তারী জীবনবৃত্তে € [7010০110 116 ০০০ ) মোট 
আটটি বিভিন্ন পূর্ণাঙ্গ কূপ দেখ! যায়। যেমন, অযৌন শাবকগ্রদবী জীবনচক্র- 
গুলিতে ফাওান্রিক্স (501081115), ফাগ্ডান্রজেনী (810080189096), বদন্তকালীন 
ভানাযুক্ত শাবকপ্রসবী পূর্ণাঙ্গ € 9০০913081 10712811055 ), এক্িউলস্‌ 
(87168 ) বা এলেনিকোলাস্‌ ( 11501901909 ) বা ভাজিনোপেরী 
(৬1181702818 ) বা ডানাহীন ও ডানাযুক্ত শাবকগ্রলবী পূর্ণাঙ্গ € 4১190 
2100 810161003 ৮1%108:003 18169 ), যৌন জীবনচক্রে পূর্বনথরী ডানা” 
যুক্ত শাবকগ্রনবী পূর্ণাঙ্গ (9970218০), এবং যৌন জীবনচক্রের ভানাযুক্ত 
পুরুষ (4১12/০ 08155 ) ও ডানাহীন ডিম্বপ্রসবী পুর্ণাঙ্গ (£১015:085 ০%12৪- 
1019 1091655 ) | 

ডানাহীন অযৌন শাবকপ্রনবী পূর্ণাঙ্গ (015:003 15100810005 08169 ) 
-_-এই ধরনের পূর্ণাঙ্গই সচরাচর বেশী দেখা যায়। শাবক অবস্থার সহিত ইহার 
অবয়ব সংস্থানের (100771)01985 ) খুব বেশী পার্থক্য দেখ যায় না। কেবল 
আকার বৃদ্ধি ও শাবক প্রমবের পরিপক্কতাই শাবকের সহিত পূর্ণাঙ্গের প্রধান 
পার্থক্য । অবশ্ট বিভিন্ন প্রত্যঙ্গের অন্ুপাতের পার্থক্য, দেহুবর্ণের পার্থকা, 
শুঙ্গের খণ্ডের পূর্ণতা প্রাপ্তি, নির্দিষ্ট কডার অবস্থিতি ও কোনও কোনও 
প্রজাতিতে সহযোগী*অন্ুভূতি ক্ষেত্রের অবস্থিতি পূর্ণাঙ্গকে শাবকাবস্থ! হইতে 
পৃথকীকরণের উপায়। মোটামুটিভাবে পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় শাবকের অধিকাংশ 
বৈশিষ্ট্য বজায় রাখাকে নিওটেনী ( 5০6509 ) বলে। জাবপোকার ক্ষেত্রে 
জীবিক! নির্বাহের সর্বান্ুকূল পরিবেশে এই শাবকদেহী পূর্ণাঙ্গ ব৷ নিওটেনিক 
এডান্ট (35০/6010 801) দেখ! যায়। এই অনুকুল. অবস্থাগুলি হইল, আশ্রয় 
উদ্ভিদের উপযুক্ত অবস্থ! অর্থাৎ চগ্চুম্চ প্রবিষ্ট করার মত নরম (98০০8150%-) 
অবস্থা, খাগ্ভরসের প্রয়োজনীয় রাসায়নিক সংগঠন ব! হ্থযম খাস্ঘের প্রাপ্যতা, সহন- 
ঘোগ্য আবহাওয়া, মংঘের কীটমংখ্যার অনার্ধিক্য ও দীর্ঘ দিবালোক। 


জীবন ৪ পরিবেশ তত্ব ৬৭ 


ডানাযুক্ত জরাযুজ শাবকগ্রসবী পূর্ণাঙ্গ (4১126 %1%108:98$ 002816)-_-এই 
রূপের পূর্ণাঙ্গগুলি দাধারণ কীটের অঙ্গ বিবরণের সহিত বহুলাংশে সাযুজাপূর্ণ। 
ইহাদের পুষ্রাক্ষি অবস্থান্তাবীরূপে বর্তমান ও ইহাতে ডানাহীন পূর্ণাঙ্গ অপেক্ষা 
অক্ষিসংখ্যা বেশী থাকে, শুঙ্গের অন্ততঃ তৃতীয় খণ্ডে অবস্তাই সহযোগী অনুভূতি 
ক্ষেত্র থাকিবে, শরীর আপেক্ষিকভাবে ছোট আকারের, বক্ষাঞ্চলের পৃষ্ঠটদেশে 
অবশ্যই সঙ্গিবিষ্ট ত্বকাবরক (০0930110850 90167109) থাকিবে ও গাত্র পৃষ্টের 
অন্তান্ত অংশে প্রজাতিভেদে ত্বকাবরক থাকিতে পারে । প্রয়োজনান্গগভাবে 
এই রূপের পূর্ণাঙ্গ আবার কয়েক ধরনের হইতে পারে । তবে ইহাদের অবয়ব 
সংস্থানিক পার্থক্য খুবই কম। (ক) শীতকালীন আশ্রয়বৃক্ষ পরিত্যাগী ডানাযুক্ত 
পূর্ণাঙ্গগুলির উড়িবার তাড়না আমে আশ্রয়বৃক্ষের ক্রমাগত অস্ুপযুক্ত পরিণত 
হওয়ায় ও আবহাওয়ার তাপমাত্রার বৃদ্ধি হইতে। ইহাদের শরীর তুলনামুলক- 
ভাবে হাল্কা ও শ্ুঙ্ের সহযোগী অনুভূতি ক্ষেত্রের সংখ্যা বেশী হয়। (খ) গ্রীক্ম- 
কালীন আশ্রয় উত্ভিদে ক্রম সম্প্রসারণকারী পূর্ণাঙ্গগুলিকে বেশী দুরত্ব অতিক্রম 
করিতে হয় না সেই কারণে শরীর আকারে অপেক্ষাকৃত বড় হইতে পারে ও 
সঙ্গের সহযোগী অনভূতি-ক্ষেত্রও কম হইতে পারে, এই পূর্ণাঙ্গের স্থাীর মূলে 
থাকে সংখ্যার চাপ। (গ) শীতের প্রারস্তে শীতকালীন আশ্রয় বৃক্ষে উড্ডয়ন- 
শীল পূর্ণাঙ্গে সাধারণতঃ অনেক বেশী অক্ষিসমন্তিত পুঞ্জাক্ষি থাকে ও শুঙ্গের 
সহযোগী অনুভূতির ক্ষেত্রের সংখ্য। অন্য ছুই প্রকার ডানাযুকত পূর্ণাঙ্গ অপেক্ষা 
অনেক বেশী থাকে। এই ধরণের পূর্ণাঙ্গ সটিতে মূল তাড়না! আমে শীত 
অতিবাহী ডিম্ব প্রসবের জন্ত, ভিম্বপ্রলবী স্ত্রীর স্যির জন্য । সাধারণতঃ এই 
পূ্ণাঙ্গের উড্ডয়ন দীর্ঘস্থায়ী হয় ও ইহাদিগকে সঠিক আশ্রয় উত্তিদ খুব সাবধানে 
নির্বাচন করিতে হয়। 

ডানাযুন্ত পর; (1265 7191)--বাধিক জীবনবৃত্তের সফল সম্পাদনের জন্ত 
: যেসব প্রজাতিকে বাধ্যতামূলকভাবে খতৃতিত্তিক আশ্রয় উদ্ভিদ পরিবর্তন করিতে 
হয় এবং যৌন জীবনচক্রে প্রবেশ করিতে তাহাদিগকে ডানাযুক্ত পুরুষ স্যর 
করিতে হুয়। এই ডানাধুক্ত পুরুষ গ্রীদ্মকালীন বা বিকল্প আশ্রয় উত্তিদে হ্যা 
হইতে পারে ও ইহাদের শরীর আকারে অন্তান্য ডানাযুক পূর্ণাঙ্গ অপেক্ষ। 
'অনেক ছোট ও ইহার্দিগকে একই সাথে শীতকালীন আশ্রয় উদ্ভিদ ও ডিস্বগ্রসবী 
"স্ত্রীকে সফলভাবে নির্বাচন করিতে হয় । সেই কারণে ইহাদেরও পুপ্রাক্ষি অনেক 


৮ জাবপোক। 


বেশী সুগঠিত ও শ্তঙ্গে সহযোগী অস্থৃভূতিক্ষেত্রের সংখ্যাও অনেক বেশী হয় ।, 
আলম প্রতিকূল শীতের বিশেষ অন্ুভূতিই এই পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টির মুল নিয়ামক। 
শীতকালীন উদ্ভিদেও পুরুষ স্ট্টি হইতে পারে এবং একভোজী জাবপোকায় ইহা 
একই গাছে হ্ট্টি হয়। সেই কারণে শেষোক্ত ছুই ক্ষেত্রে শারীর সংগঠন 
কিছু ভিন্ন হইতে পারে । তবে স্থ্গঠিত ও স্পষ্ট গুংজননেক্দ্রিয় এবং সহকারী 
প্রত্যঙ্গগুলি ব্যতিক্রমহীনভাবে বঙ্তমান। যৌন জীবনচক্রে প্রবেশের গ্রস্কতির 
লুচন ছুই প্রজন্ম পূর্বেই বিকল্প আশ্রয় উদ্ভিদে বা একভোজী প্রজাতি এ একই 
আশ্রয় উত্তিদে জরায়ুজ বংশবিস্তার পূর্ণাঙ্গে হইয়া থাকে । 


ডানাহীীন 'িম্বপ্রসবী লী (16105 ০0%1081005 6017)16)--ইহার ভ্ষ্টি 
হয় যৌন প্রজন্ম সৃষ্টিকারী ডানাযুক্ত জরাম়ুজ বংশবিস্তারী উড্ডয়নশীল পূর্ণাঙ্কের 
(955012878€) শীতকালীন আশ্রয় উদ্ভিদে প্রন্থত শাবক হইতে । ইহার অবয়ব 
সংস্থান পূর্বেই বিবৃত হইয়াছে । সর্বাপেক্ষ। প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল শেষ পদযুগলের 
টিবিয়ার ক্ষীতি ও ইহাতে তথাকথিত অঙ্থভূতি ক্ষেত্রের (960৫9567190129) 
অবস্থিতি। এই রূপের পূর্ণাঙ্গের সৃষ্টির কারণ পুরুষ সৃষ্টির কারণের ন্যায়। কারণ 
যৌন প্রজন্ম সমাধ! করিবার জন্য এই ছুই রূপের পূর্ণাঙ্গ পরস্পরের লম্পূরক। 
তাপমাত্রার নিম্নমুখী গতি ও দিবালোকের ক্রম হ্রাসের দ্বারাই এই রূপের ্ট্টির 
হচনা হয়। এই তাপমাত্রার পরিমাণ ও দিবালোকের ব্যাপ্তিকাল অঞ্চলতেদে 
ও প্রজীতিভেদে ভিন্ন হইতে পারে । বাধাকপির জাবপোকা, (09710077776 
10185810899 1.) ও আলুর সবুজ জাবপোকা (19289 16251096 9012.) ফরাপী 
দেশে দৈনিক গড় তাপ মাত্রা 200 নিয়ে নামিলে ও ইহার সহিত দ্িবালোকের 
স্থিতিকাল 11$-_] 2. ঘণ্টার কম হইলে যৌন জীবনচক্রে প্রবেশ করে। 


ফান্ডাট্টিক্স (58100807 ) বা যৌন গ্রজন্মোত্তর প্রথম ডানাহীন শাবকগ্রসবী 
ূর্ণাঙ্গ__শীত অতিবাহী ডিম্ব নির্গত শাবকের পরিণত অবস্থার রূপ। ইহা মূল 
বা শীতকালীন আশ্রয় উত্ভিদেই স্থাত্ী হয় ও অজৈব কোনও প্রভাবই এই পূর্ণাঙ্গ 
হওয়াকে রোধ করিতে পারে না। ফলে অনুমান করা যায় অন্থান্ত অস্তঃশীল 
কারণের সহিত আশ্রয়বৃক্ষ প্রদত্ত খাগ্ারসও এই বপ নির্ধারণে মূল ভূমিকা 
গ্রহণ করে। অবয়ব মংগঠনের দিক হইতে ইহা আরও বেশী শাৰকক্ষপী 
( 6010010 )। . 
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ফাণ্ভাপ্্িজেনলী ( 801009:15672 ) বা শীতকালীন আশ্রয়ব্ক্ষে ছিতীর 
জরামুজ প্রজন্মের পূর্ণাঙ্গ_ইহার! ডানাহীন পূর্ণাঙ্গ । অবয়ব সংস্থানের দিক 
হইতে গ্রীষ্মকালীন উদ্ভিদের অনুরূপ পুর্ণাঙ্গের ম্তায়ই হয়। অবশ্য শরীর 
আকারে সামান্ত বড় হইতে পারে । এই প্রজন্মের ডানাধুক্ত পূর্ণাঙ্গের কথ 
পূর্বেই বল! হইয়াছে । আশ্রয় উদ্ভিদে খাম্যরসের রাসায়নিক সংগঠন ও বিভিন্ন 
আবশ্যকীয় পুষ্টির সরববাহ যতদিন ঠিক মাত্রায় থাকে ও সংখা বৃদ্ধি সীমিত 
থাকে ততদিনই এই রূপের পুর্ণাঙ্গ মূল পৌষক বৃক্ষে দেখিতে পাওয়া যায়। 

মিল্ল প্‌ণার্গ (111197771601966 [1011 )__-ডানা হীন ও ডানাযুক্ত পূর্ণাঙ্গের 
অবয়ৰ সংগঠনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মিশ্রণ কোনও কোনও পূর্ণাঙ্গে দেখা যায়। 
যেষন, ডানার পূর্ণ উন্মোচনের পূর্বেই শাবকগ্রসবী হইয়৷ যাওয়া ও তৎসহ যে 
সমস্ত পূর্ণাঙ্গের ভানাহীন অবস্থায় সহযোগী অনুভূতি ক্ষেত্র থাকে না সেইসৰ 
ভানাহীন পূর্ণাঙ্গ উক্ত বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি, শরীরের ওপর ত্বকাবরকের উপস্থিতি 
অনেক বিসদৃশ বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাব অনেক পূর্ণাঙ্গকে এঁ প্রজাতির বিশেষ 
বৈশিষ্ট্যে চরিজ্রায়িত করা যায় না। এই “রূপ” অনেক সময়ে দেখ যায়। এই 
ধরনের বিচ্যুতির কারণ কি হইতে পারে তাহার কোনও সঠিক তথ্য 
জানা নাই । 

ডাইমরফ- ( [01170101) )--ক্যালিপটেরিনী অধোগোষ্ঠীর ফাইল্যা ফিডিনি 
( চ12511901)10151 ) জাতের কিছু প্রজাতিতে শাবকাবস্থার রপভেদে দেখা যায় । 
ইহ বিশেষ করিয়। অধিক শীতের দেশে সচরাচর দেখা যায়। শীতের সময়ে 
বা শীতের প্রারস্তে গ্রন্থত শাবকদের সকলেই যৌন পূর্ণাঙ্গ পরিণত হইতে পারে 
না। অবশিষ্ট শাবকগুলি শরীরে সাধারণ রোমের পরিবর্তে পত্রানগরূপ রোমের 
দ্বারা শত্ীর আবৃত করিয়া ( চিত্র নং ৮২) নিক্ষিয় অবস্থায় (10190780101 ) 
প্রবেশ করিয়া শীত অতিবাহিত করে । 

বহুরূপী চরিত্র বা রূপভেদ (7১015710109 ) জাবপোকার জীবন ধারার 
অন্ততম বৈশিষ্ট্য । এই রূপভেদের নিয়ামক কারণগুলিকে বিচ্ছিন্নভাবে নির্ণয় 
করা কঠিন। তবে ইহা পরিবেশের সামগ্রিক প্রতিক্রিয়ারই ফল এবিষয়ে কোনও 
সন্দেহ নাই । জৈব ও অজৈব পরিবেশ যুক্তভাবে রূপভেদ নির্ণয় করে । অবশ্য এই 
রূপভেদের মূল কারণগুলিকে বংশানুগতি তাত্বিক, শানীরবৃত্তীয় ও পরিবেশ- 
তাত্বিক বিভিন্ন কারণে অনেক সময়ে ভাগ করা হয়। কিন্ত একটি অন্তটির 
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পরিপূরক হিসাবেই কাজ করে। যেমন সাধারণভাবে দেখা যায় সংঘাবাঙ্গে 
(০০1023 ) সংখ্যার চাপ খুব বেশী হইলে ভানাযুক্ত পূর্ণাঙ্গের হি হয় আবার 
ইহাও দেখা গিয়াছে যে কোনও কারণে শরীরের জলীয় অংশের ঘাটতিতেও এই 





চিত নং ৮২: জাবপোকার শাবকের রূপবৈচন্যের একট, ক্যাঁলপঙ্টে'রিথণ: 

উপগোষ্ঠীর ডাইমর্‌ফৃ (01101) ) শাবক 
ধরনের পূর্ণাঙ্গ স্থ্ হয়। যাহা হউক, পরিবেশ পৃথকভাবে আশ্রয় উদ্ভিদ একং' 
জাবপোকা উভয়ের উপরই ক্রিয়া করে। স্থতরাং জাবপোকার রূপ নির্ধারণে: 
পরিবেশ প্রভাবিত অুশ্রয় উদ্ভিদ ও পরিবেশ যৌথভাবে জাবপোকার উপর ক্রিয়া! 
করিয়৷ বূপভেদ ঘটাইতে পারে । : 

৪) ডানামন্ত পপা্গের ক্রিয়া কলাপ (48866 8০1510153) ই 


জাবপোকার সংঘে (০০1923 ) সাধারণতঃ ভানাযুক্ত শাবকগ্রসবী পুর্ণাঙ্কেরই- 
সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কিন্তু এই পৃাঙ্গ তেমন সক্রিয়তাবে চলনশীল নহে ফলে 
প্রজাতির বিস্তার ও প্রসারে এই বূপের পূর্ণাঙ্গের তেমন কোনও ভূমিক! নাই? 
প্রসারের জন্ত ও জীবনচক্রের বিভিন্ন কার্য সমাধার জন্য ভানাফ্ক্ত পূর্ণাঙ্কই 
সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ-করে.। ভানাুক্ত পুর্ণাঙ্গ হুষ্টির বিভিন্ন কারণের কথ! পুর্বে 
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উল্লেখ কর! হইয়াছে । ভানায্ক্ত হইলেও জাবপোকার শারীর সংগঠন এমনই 
যে ইহার! সক্রিয়ভাবে বেশ'দুর উড়িতে পারে ন1। স্থতরাং বাধ্যতামূলকভাবে 
আশ্রয় বৃক্ষ পরিবর্তনের কাজ সক্রিয় উড্ডয়নের উপযোগিত। জাবপোকার ন! 
থাকায় ও সুদূর পরিক্রমার প্রয়োজনে ইহাদিগকে মূলতঃ বাতা বাহিত হইতে 
হয়। একটি গ্রজাতিতে ডানাযঞ্ক্ত পূর্ণাঙ্গ রূপের বিকাশ লাভ করার প্রতাক্ষ 
যষেকারণগুলি থাকিতে পারে তাহার একটি সংক্ষিণ্ত পরিচয় জান! থাকিলে 
ভানাযকক্ত পুর্ণাঙ্গের ক্রিয়াকলাপ বুঝিতে স্থবিধা হয়। মোটামুটিভাবে নিম্- 
লিখিত কারণগুলির প্রভাবে জাবপোকার সংঘে ডানায-ক্ত পুর্ণাঙ্গের হু্টি হয়-- 
(১) সংঘের (০০107 ) প্রাচীনত্ব,র (২) সংঘে কীট সংখ্যার চাপ, 
(৩) দীর্ঘ শোষণের ফলে আশ্রয় উত্ভিদে খাগ্যের অপ্রতৃলতা, (৪) আশ্রয় 
উদ্ভিদের জীবনগতির (10196100108 ) জন্য উহাতে জাবপোকার শোষণের বা 
শোষক স্থচের উপযোগী কোম্লতার অবপান, (৫) স্থানীয় তাপমাত্রা জাবপোকার 
আবসনের পক্ষে প্রতিকূল হইয়। যাওয়া, (৬) দিবালোকের ব্যাপ্তি (01101026719) 
হ্বাস ইত্যাদি অর্থাৎ বল! যাইতে পারে পরিবেশের প্রতিকৃলত। অনুভুত হইলে 
সংঘের আবাদিকদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সি হয় ও সংঘস্থ শীবকগুপণির অধিকাংশ 
ভানাযক্ত রূপে পরিণতি লাভ করে ও প্রসারের জন্য বাতাসে ভাসমান হয়। 
কিন্তু ডানাধুক্ত পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্তির পর মুহুর্তেই ইহার] বাতাসে ভাসমান হয় ন!। 
পূর্ণাঙ্গত৷ প্রাপ্তির পর সাধারণভাবে ইহার্দিগকে আশ্রয় উদ্ভিদের প্রকাশ্য অংণে 
প্রায় দলবদ্ধ অবস্থায় থাকিতে দেখা যায়। কিন্তু পূর্ণাঙ্গত। প্রাপ্তির পর ইহার! 
প্রকাশ্ঠ স্থানে আসে না। ডানাফ্ক্ত পুর্ণাঙ্গে পরিণত হইবার পুর্বে শাবকগুলি 
শেষ বারের মত খোল পরিত্যাগ (700010118 ) করিবার জন্য ও ভানাধুক্ত 
পূর্ণাঙ্গের সহজ উড্ডয়নের জন্য উত্তিদের প্রকাশ্য স্থানে আসিয়া অবস্থান করে। 
ভানাযুক্ত পুর্ণাঙ্গের জীবনে সক্রিয় উড্ডয়ন দুইবার হয়- প্রথম উড্ডয়ন হয় 
পরিত্যাজ্য আশ্রয় উদ্ভিদ হইতে বাতাসে ভামমান হইবার জন্য ও দ্বিতীয়বার 
হয় বাতাম বাহিত হইয়া কোনও প্রকারে আকাঙ্খিত আশ্রয় উদ্ভিদের 
সন্নিকটবতী হইবার পর এ নি্দিষ্টি উত্ভদদে অবতরণের জন্ত । অবশ্য এই দ্বিতীয় 
সক্রিয় উড্ডপ্ননের পর আরও কয়েকবার সক্রিয় উড্ডয্ন হইতে পারে । এই 
শেষোক্ত উড্ডয়ন ঘটে যদ্দি প্রথম আশ্রয় উত্তদ আবাসযোগ্য মনে না হয়। 
ডানাযুক্ত পূর্ণাঙ্গের এই প্রথম সক্রিয় উড্ডয়ন বা 4১০55 বা ৫16016৫ 


ণই জাবপোকা। 


1181 করিবার জন্য পূর্ণাঙ্গের প্রাপ্তির পর একটি প্রজাতি পর্বের (00698 
2610৫) প্রয়োজন হয়। এই প্রস্ততি পর্ধের স্থায়িত্বকাল পূর্ণাঙ্গে 
পরিণত হইবার সময়ে আবহাওয়ার উত্তাপের উপর নির্ভর করে। উত্তাপ 
বেশী হইলে প্রস্ততি পর্বের দৈর্খ্য কম হয়। অর্থাৎ দিনের পুর্বাহে বা 
মধ্যাহ্ছের সময় পুর্ণাঙ্গতা প্রাপ্তি হইলে প্রপ্ততি পর্বের স্থায়িত্ব কম হইবে এবং 
অপরাহ্ছে ব! সন্ধ্যায় পৃর্ণাঙ্গতা প্রাপ্তি হইলে প্রস্ততি পর্ব দীর্ঘস্থায়ী হয় কারণ রাত্রের 
তাপমাজ্। দ্রিবাকালের অপেক্ষা অনেক কম হয়। সম্ভবতঃ অপরাহুকাল হইতে 
পরদিন সকাল পর্যস্ত সময়ের মধ্যে অনেক শাবকেরই পৃর্ণাঙ্গতা প্রাপ্তি ঘটে এবং 
সেই কারণে সকালের দিকে বা পূর্বাহ্ছে বন্ধ সংখ্যক ডানাধুক্ত পূর্ণাঙ্গকে বাতাস 
বাহিত হইতে দেখা যায়। 

উড্ডয়ন প্রস্ততি পর্ব সমাপনের পর ডানাযুক্ত পূর্ণাঙ্গ পরিত্যাজ্য আশ্রয় 
উদ্ভিদ হইতে উড়িবার শ্চনায় ইহার! ডানা বিস্তার করিয়! কাপাইতে থাকে ও 
অব্যবহিত কাল পরে পায়ের উপর ভর দিয়! সামান্ত লাফায় ও বাতাসে ভাসমান 
হয়। এই স্বেচ্ছা! উড্ডয়নের কাজ বাতাসের নির্দিই গতিবেগ অর্থাৎ ঘণ্টায় 5 
কি.মি. থাকিলেই এবং দিনের আলোতেই সাধারণতঃ হয়। বাতাম বাহ্তি 
হইবার সময় ইহার] কেবল ডানা বিস্তার করিয়া ভাসমান থাকে মাত্র ও বাতাসের 
অনুকূলে ভাসমান থাকিয়া স্থানাস্তরিত হয় । এই স্বেচ্ছ! উড্ডয়ন কার্য ও বাতাসে 
ভাসমান থাকা কুয়াশা, বুষ্টিপাভ, বঞ্চাবাত্য। ইত্যাদির দ্বারা ব্যাহত হয়। 
অপরাহ্ছকালে বাতাসের প্রবাহ নিয়মুখী হয় বা আবহাওয়ার বিভিন্ন 
অবস্থাতে দিনের বিতিম্ন সময়ে বাতাম নি্মুখী হইতে পারে। এই 
নিয়মুখী বাতাসই বা আঙ্গভমিকভাবে প্রবাহমান বাতাস উদ্ভিদের নিকটবতী হইলে 
ভামমান জাবপোকা আকাঙ্খিত আশ্রয় উন্ভিদের কাছে আসে । এইভাবে 
আশ্রয় উদ্ভিদ জাবপোকাঁরি দর্শন ও স্ত্রাণ অনুভূতির সীমায় পেশীছায় ও ইহা 
তখনই নিদিষ্ট সক্রিয় উড্ডয়ন দ্বার। আশ্রয় উদ্ভিদ্দে সফলভাবে অবতরণ করিতে 
সক্ষম হয়। আশ্রয় উদ্ভিদে অবতরণের জন্য এই উড্ডয়ন মোটাযুটিভাবে শঙ্কু 
আকৃতির গতি অনুমরণ করিয়! বৃহৎ বৃত্তাকারের উড্ডয়ন করিতে থাকে। ই্হ! 
ক্রমণঃ সন্কীর্ণ হইগন। অবশেষে আশ্রয়বৃক্ষে অবতরণ করে । 

বাতাসে উড্ডদ্রনশীল জাবপোকার পরিমাণ স্থান ও কালভেদে পৃথক হয়। 
গ্রীন্মপ্রধান অঞ্চলে শীতকালের ও বসমন্তকালে আবহাওয়া জাঘপোকার বাতাসে 


জীবন ও পরিবেশ তত্ব ৭৩ 


ভাসমান হওয়ার পক্ষে অনুকূল । হিমালয়ের উত্তরস্থিত এশিয়া, ইউরোপ ও 
উত্তর আমেরিকার ম্যায় শীতগ্রধান অঞ্চলে বসন্ত, গ্রীন্ম ও হেমস্তকালে ইহার 
জন্য উপযুক্ত আবহাওয়া থাকে এবং শীতকালে জাবপোকার জীবনধারায় স্তব্ধতা 
আনে। কালিম্পং-এ সংগৃহীত তথ্য হইতে খতু নির্দিষ্ট বাতাল বাহিত জাবপোকার 
ধারণ] কর] যায়। দুই ব্খনরের নিরবচ্ছিন্ন ও প্রাত্যহিক জলফশাদে প্রাপ্ত 
জাবপোকার সমীক্ষার বিশ্লেষণে ( তালিক! নং 4) বোঝা যায় জাবপোকা অধিক- 
'্বাত্রায় বাতাস বাহিত হয় নভেম্বর হইতে এপ্রিল মাসের সময়সীমার মধ্যে অর্থাৎ 
শীত ও বসস্ত খতুর সময়। মোট জাবপোকা প্রাপ্তির হিসাব হইতে প্রতীয়মান 
হয় যে এই সময়মীমার মধ্যে মাস হিসাবে ডিসেম্বর ও মার্চ মাসে ইহা! সর্বাধিক 
সংখ্যায় বাতাসে ভাসমান থাকে । অধিক সক্রিয়তার সময়সীমাতেও জাবপোকা 
একবার শীতলতম সময়ের পূর্বে (ডিসেম্বর মাসে ) শীধ সংখ্যায় পৌছানোর পরই 
স্তিমিত হইয়া নিষ্ন সংখ্যায় দেখ! যায় ফেব্রুয়ারী মাসে এবং ঠিক ইহার পরই 
বসন্তের পূর্ণ সমাগমে (মার্চমাসে ) আবার হঠাৎ শী সংখ্যায় পৌছিয়। মে মাসে 


তালিকা নং 4 
কালিম্পং-এ বিভিন্ন মাসে জল ফাদে প্রাপ্ত জাবপোকার গণ, প্রজাতি ও 
মোট ডানাধুক্ত পূর্ণাঙ্গের সংখ্যা (1970 ও 1971-এর গড় হিসাব ) 





বিবরণ 





আগ [সেপ্টে ক ন ৰ ড় 





৮. | এ 
জানু চল মার্এাপ্র | মে বন 'ছলাই 


গণ সংখ্যা 16 14 1 16 12 5 2 6 9 ]| 195 14 
প্রজাত সখা 118 1616 16 13 71 2 6 9 11 2 19 


জাবপোকার সংখ্যা | 973 293 1136 10923 130 30 2 52 30 123 556 1453 





হঠাৎ কমিয়া যায়। জুন হইতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ে ইহাদ্দিগকে কদাচিৎ 
দেখা যায়। এখানে উল্লেখ্য যে এই সময়ে দাজিলিং-এর পার্বত্য অঞ্চলে বর্যাকাল 
এবং জুলাই-আগস্ট মাসেই সর্বাধিক বারিপাত হুইয়! থাকে । বিভিন্ন মাসে প্রাপ্ত 
গণ ও প্রজাতির সংখ্যায় প্রায় উক্ত ধারাই দেখ! যায় তবে নভেম্বর মাসে সর্বাধিক 

খ্যক গণ ও প্রজাতি জল ফাদে ধর1 পড়িতে দেখ! যায়। মনে হয় এই 
সময়ে বহু ধরনের মরন্থ্মী প্রজাতির আগমন ঘটে বলিয়াই গণ ও প্রজাতি সংখ্যার 


৭ জাবপোকা 


আধিক্য দেখ! যায় । পূর্বে আলোচিত মাসান্থ্যায়ী জাবপোকার বাতাসে ভাসমান 
থাকিবার যে ধারার কথা বলা হইয়াছে তাহা এ বিশেষ স্থানের একটি সাধারণ, 
কাঠামো । শী সংখ্যায় ভাসমান থাকার সময় বখনর ভেদে সামান্ত ভিন্নও. 
হইতে পারে। কারণ বাতাসে ভাসমান হইবার পূর্ব সর্ত যেমন নির্দিষ্ট সময়ের 
আবহাওয়া তেমন আবার পূর্ববর্তী কালের বিভিন্থ পরিবেশ বা! বাস্তব্য অবস্থাও, 
এহ ঘটনাকে অনেক পরিমাণে প্রভাবিত করে। 
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ক €জঞ 610 12 1416 16 29 
ছিনর।12৩ হয়ছে, 
এ)গীতেবগলে প্রা লঞ্খের 
চিন্ন নং ৬৩, 

দিনের বাল সময়ে জলফাঁদে প্রাপ্ত ডানাযুক্ত পূ্ণঠ্গ জাবপোকার সংখ্যার তারতম্য 

সারাদিনে জাবপোকার বাতাসে ভাসমান থাকায় বা অবতরণ করার' 
মধ্যে বেশ তারতম্য লক্ষ্য কর! যায়। পূর্বেই উল্লেখ কর] হইয়াছে. 
যে সাধারণভাবে পৃর্বাহ্ছেই জাবপোক! বেশী পরিমাণে বাতাসে ভাসমান, 
থখাকে। আশ্রয় উদ্ভিদ্বেত ভূমিমংলগ্ণ ফাদে আকুষ্ট হওয়ার ও আটকাইয়াঃ 


জীবন ও পরিবেশতত্ব ৭৫ 


পড়ার সংখ্যার তারতম্যে মোটামুটিভাবে বলা যায় বাতাসে ভাসমান থাকার 
পরিমাণের সহিত ডানাযুক্ত পূর্ণাঙ্গের অবতরণ প্রকৃতি একই ধরনের তবে শীত- 
বসন্ত খাতুর বিভিন্ন সময়ে তাপমাত্রা! বা! গ্রক্কৃতিক অন্তান্ত প্রভাবের ফলে অবতরণ 
মাত্রার বেশ প্রভেদ দেখ যায় [ চিত্র নং ৮৩ ]। এই সময়মীমার মধ্যে কম তাপ 
মাজার দিনগুলিতে সাধারণত পূর্বান্ে অর্থাৎ সকাল আটটা হইতে দুপুর বারোটার 
মধ্যেই সর্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যায় বাতাসে ভাসমান ডানাযক্জ পূর্ণাঙ্গের অবতরণ 
হয়। ইহার পর হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ের ব্যবধানে এই সংখ্যার হার 
ক্রমাগত কমিতে থাকে এবং সন্ধ্যাসংলগ্ল সময়ে অর্থাৎ আলোক দৃশ্ঠতঃ কমিয়। 
আপিলে হলুদ-জলফশাদে ইহাদিগকে আর পাওয়া যায় না। কিন্তু বেশী 
ভাপমাত্রার দিনগুলিতে অর্থাৎ বসন্তকালের শেষের দিকে এই জলফণাধে 
আকর্ষিত হুইবার দিবাকালীন মাত্রা ছুইবার বেশী দেখা যায়। একবার সকাল 
আট হইতে দশটার মধ্যে ও পুনরায় অপরাহ্ন ছুই হইতে চারি ঘটিকার মধ্যে 
অধিক সংখ্যায় জলফশাদে আকৃষ্ট হইতে দেখা যায়। সন্ধ্যার পর হইতে সকালে 
স্প্ট দিবালোক ন! হওয়া পর্ধন্ত ফাদে কোনও ডানাফকক্ত পূর্ণাঙ্গ আকৃষ্ট হইতে 
দেখা যায় না। ইহা হইতে বুঝা! যায় যে ডানাযক্ক্ত পূর্ণাঙ্গ ফাদে আকৃষ্ট হয় 
দিনের তাপমাত্র| দ্বার! প্রভাবিত হইয়া, বাতাসের গতিমুখ ভাসমান পূর্ণাঙ্গের 
নিম্নমুখী অবতরণ দ্বারা আশ্রয় উদ্ভিদ ঝা ফশাদের নিকটবতাঁ হইলে এবং অবতরণ 
ক্ষেত্রের দৃশ্বমানতার দ্বারা । 

ডানাযক্ত পূর্ণাঙ্গের উড্ডয়ন ক্রিয়া বা! তাহাদের গোষীগতভাবে বাতাসে 
ভালমান থাকায় যে সাধারণ আলোচন! করা হইল তাহ! প্রজাতি স্তরে সর্বেবভাবে 
প্রযোজ্য নাও হইতে পারে। কারণ প্রজাতিভেদে বিভিন্ন খতুর প্রতিক্রিয়। 
একই ধরনের হয় না। তবে পূর্বেই বল! হইয়াছে যে ভারতবর্ষের মত গ্রীন্ম-- 
প্রধান অঞ্চলে শীত ও বসম্ত খতুতেই ইহাদের সমধিক সংখ্যায় দেখ ঘায় ও 
সংঘাবামে সংখ্যার চাপ ভানাযঞ্ক্ত পূর্ণাঙ্গ হুত্টিতে অন্যতম প্রধান ভূমিকা! গ্রহণ 
করিয়। থাকে | ফলতঃ শীতস্বসন্ত খতৃুরই বিভিন্ন সময়ে ইহাদিগকে বহুল পরিমাথে 
উড্ভীয়মান দেখা যায় ( চিত্র নং ৮৪)। কালিম্পং-এর আবহাওয়ায় আলুর সবুজ 
জাবপোকা, মাইজাস্‌ পারাঁপাসি-কে কেবলমাত্র শীত-বসম্ত খতুর সময়েই ইহাদের 
বিভিন্ন আশ্রয় উদ্ভিদে দেখা যায় এবং সেইমত ইহার ভানাযুকত পূর্ণাঙ্গও এ সময়ের 
মধ্যেই বিভিক্ন পরিমাণে দেখা যায় ও ফাদে ধর! পড়িয়া থাকে। পক্ষাস্তরে পীচের 


গড জাবপোক। 


পত্রকুঞ্ণকারী জাবপোকা, ব্রাককডান হোলিক্লাই'পি, সার! বছরই বিভিন্ন আশ্রয় 
উদ্ভিদে বাস করে এবং প্রায় সারা বছরই বিভিন্ন সংখ্যায় ইহাকে ফখাদে পাওয়া 


আপদেঞ্িক্ আর্ছতো% 


৬* উচ্চতম তাপমঙগো 
+-+ নিমতম তালা 


৯৪ আগেগিক্র আগ্রতা 
রত নং ৮" নাতাপের গতিবেগ 
না মোট্টনুষ্িপাত 
ডি ৬ 


বৃষ্টিপাত ডগ) 
& তাপমাত্রা) 


টি [৮০ গর 
১৯৫ গ ০ 
বাতশলর গতিবেগ (1477 € 


১: 
“গা 29 __েটীর্ট ্ ্পস্সপিস 
৯৯৩ রি এ 
£ণ 1০ এ রঃ 
টে বা | 1] 














প্রান্ত এবিসডল্ন(০৫7+) সংখ্যা 





চিত নং ৮৪, জাবপোকার কয়েকাট প্রজাতির জলফাঁদে প্রাপ্ত ডানাবৃ্ত 
পূর্গাঙ্গের সংখ্যার উপর খতূর প্রভাব 
যায়। তথাপি এই জাবপোকাও শীতের প্রারন্তে ও ব্সস্তের শেষের দিকেই 
সর্বাধিক পরিমাণে জলফণীদে পড়িতে দেখা যায়। সেইরূপ লেবুর কালে! 
জাবপোকা' উক-সাপ-টেরা' অরা্টি.কেও সারা বছর দেখ! যায় কিন্ত হহাকে 


জীবন ও পরিবেশ তত ৭৭ 


জলফাদে বেশী সংখ্যায় পাওয়া যায় বযস্ত-গ্রীষ্মের সময়ে। স্তরাং 
কালিম্পং-এর পরিবেশ জাবপোকার উড্ডয়ন ক্রিয়া সম্পর্কে যে সাধারণ 
সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তাহ! হইল গ্রীষ্ম ও বধাকালে জাবপোকা তেমন 
লক্ষণীয় পরিমাণে বাতাসে ভাসমান হয় না। গ্রীম্মের তাপমাত্রায় ইহাদের 
আশ্রয় উত্ভিদগুলি সঠিক অবস্থায় থাকে ন| এবং জাবপোকার অস্বাভাবিক সংখা। 
ত্রাস ঘটে, ফলে ইহারা তেমন বেশী পরিমাণে ডানায় পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টি 
করে না। নাধারণ ভাবে বর্ষায় উদ্ভিদের কোমল শাখার পরিমাণ বেশী 
হইলেও এই অঞ্চলের অধিক ধারিপাত ও আর্ত আবহাওয়ায় এবং অন্তান্ত জৈব 
গ্রতিক্ল্তার জন্ত ডানাযুক্ত পূর্ণাঙ্গের হৃট্ি খুব অল্প পরিমাণে হইয়! থাকে। 
ইহারাও আবার বিরুদ্ধ আবহাওয়ার দরুন বাতাসে ভাসমান হইতে পারে না। 


খাদ্য- গ্ষ্ট- রেচৰ 


( ০০৫--৭০(116100--1050760107) ) 


গোঠী হিসাবে জাবপোকার স্তায় সম্পৃভাবে বা উদ্ধিদাশ্রয়ী বা 
সউদ্ভিদভোজী কীট খুব কমই দেখা যায়। উদ্ভিদ পরজীবী হিসাবে অবয়ব সংগঠন 
ও জীবনবৃত্তীয় দিক হইতে এমন সার্থক অভিযোজন ( 4১৫818010 ) আর 
কোনও কীটগোষীতে আছে বলিয়! মনে হয় না। জাবপোকার আশ্রয় উদ্ভিদ 
'নিকূপণের ক্ষমতা ও পরিপূরক হিসাবে আশ্রয় উদ্ভিদের জাবপোকাকে আকধিত 
করিবার উত্তেঙ্গক সৃষ্টি আশ্রয়দাতা-পরজীবী সম্পর্কের অন্ততম প্রধান সর্ত। 
জাবপোকা বহুল পরিমাণে সীমিত আশ্রয়-উদ্তিদ-নির্ভর বা [705 5060160। 
'আশ্রক্ব-উত্ভিদের এই গণ্তী-সংকীর্ণতা, খতু তেদে বিভিন্ন আশ্রয়-উদ্ভিদের 
সঠিক নির্বাচনে একদিকে ইহাদের প্রজনন বাহুল্য ও অন্দ্দিকে 
“ছ্বিবিধ পৃথকীকরণ প্রবৃত্তি ব৷ 7098] ৫1501101081101) 1081 দ্বার। সম্ভব । 
এই প্রবৃত্তি ছার। জাবপোকা৷ সঠিকভাবে উদ্ভিদের প্রকার (1004 ০01 119171) 
ও সঠিক আশ্রয় উদ্ভিদের শারীর বৃতীয় বয়স (12755101081081 2৪০ ০1 1১৩ 
0181) নির্ধারণ করিবার দ্বৈত কাজ একই সাথে সমাধ। করিতে পারে । 
সাধারণভাবে জাবপোক৷ উদ্ভিদের কোমল ও বর্ধনশীল অংশ, শাখা, পাতা, 
ফল, মূল ইত্যাদি হইতে আহার ও পু্টি সংগ্রহ করে। ইহার! প্রধানতঃ 
খান্ঠবাহী নালী বা ফ্লোয়েম নালী ( 2101097) $6596] ) হইতেই সংঙ্েষিত খাস্ত 
আহরণ করে। অবশ্ট কিছু কিছু প্রজাতি অন্যবিধ কোষ বিশেষতঃ প্যারেন- 
কাইমা (02110608719 ) হইতেও খাগ্ভ আহরণ করিতে পারে। সতেজ ও 
কোমল শাখাশীষে জাবপোকার আক্রমণের মূল হেতু হইল এ অংশের কলা ও 
কোষে নির্দি্ই টারগার চাপ ( (21201 0169801৩ ) ছিত্ত্র কর ও শোষন 
করার পক্ষে সর্বাপেক্ষ। উপযুক্ত, সংক্পেধিত খাস্ছের প্রবাহ এ অংশেই তুলনামূলক- 
ভাবে বেশী থাকে এবং প্রয়োজনীয় পুষ্টির অন্ুপাতও এই অংশে সঠিক থাকে। 
সেই কারণে সংঘ স্থাপনের পর আক্রান্ত অংশ কোনও কারণে নিস্তেজ হইয়া 
পড়িলে ইহার! দলবন্ধভাবে এঁ অংশ ত্যাগ করিয়। উপযক্ত আশ্রয় সন্ধানে চলিতে 
খাকে। জাবণোকা অন্যান্য হেমিপটের। বর্গতূৃক্ কীটের ন্যায়ই খাস্ভরস, 


খাচ্স্্পুি--রেচন ণউ 


"আহরণ করার সময় চঞ্চুর লাল! নিংসরণকারী নালিক। নিঃহত লালা মিশ্রিত 
উদ্ভদরম খাস্য নালিকার দ্বারা শোষণ করে। সম্ভবতঃ এই লালা উদ্তিদের 
কোব প্রাচীরে সংবাহিতা (810769)110 ) বৃদ্ধি করিয়৷ চঞ্চুবিদ্ধ কোষের 
পার্্বরতাঁ কোষ হইতে পু্ি সংবাহনে সাহায্য করে। ফলে একটি বিদ্ধ কোষ 
,হুইতে দীর্ঘ লময় রস ও পুষ্টি আহরণ সম্ভব হয়। 

একটি নির্দিষ্ট প্রজাতির আশ্রয় উদ্ভিদ খতুর প্রভাবে বাধিক জীবনধারার 
(91)59198 ) বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে । স্থৃতরাং ইহ! সব সময়ে জাব- 
পোকার পক্ষে রস আহরণযোগা নাও থাকিতে পারে। কেবল শারীরবৃত্বীয় 
কারণেই নহে শারীরসংস্থানিক (80910271081 ) কারণেও জাবপোকা এ 
উদ্ভিদে চঞ্চুনালিক! প্রবেশ করাইতে সমর্থ হয় না। বিভিন্ন খতুতে আশ্রয় 
উদ্ভিদ্বের উপয্ক্ততার তারতম্যে সঠিক হেতু জান! নাই । তবে মোটামুটিভাবে 
বলা যায় যে, উদ্ভিদদে জলের সরবরাহে স্বল্পতা, সালোকসংশ্লেষের জন্য 
প্রয়োজনীয় আলোকের অভাব, নিস্নতাপমাত্রায় বৃদ্ধির ঈথ গতি, উচ্চ তাপে 
উান্তদে লিগ্‌নিন তৈয়ারী ত্বরান্বিত হওয়া প্রভৃতি কারণগুলি এককভাবে ব 
যৌথভাবে উত্তিদদে জাবপোকার রসাহরণে প্রতিকূলতার স্থা্টি করে। প্ররনঙ্গ ক্রমে 
বলা যায় যে, উত্ভিদের ক্রমবর্ধনশীল শাখায় বা অগ্রভাগে হক্রোজ, জাতীয় 
শর্করা বেশী মাত্রায় থাকে। আমিষ সংশ্লেষ নির্ভর করে অঙ্গার-উদ্যানের 
নিদিষ্ট অন্ুপাতের (০219010-11009261 18119 ) উপর । স্থতরাং উত্তিদের 
শরীরে অন্লীয় অবস্থ| সহ স্থক্রোজের হ্বল্পত৷ বা! সম্পূর্ণ অভাব হইলে আমিষ খাদ্চ 
সৃষ্টি ব্যাহত হয় ও ফলে উত্ভিদ জাবপোকার পক্ষে অনুপযুক্ত পরিণত হর । 
সুতরাং উত্ভি্দে এমাইনো এসিড, (811100 ৪০৫ )বা আমিষের অভাব 
জাবপোকার আক্রমণকে প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত করিলেও প্রধান নিয়ামক হইল 
উত্ভিদে সক্রোজের সরবরাহ বা গ্রাপ্তি। 

জাবপোকার ছারা খাগ্যরস আহরণ অবিরতভাবে চলে না বরং শোষণ ও 
বিরতির নিয়মিত ছন্দেই রলাহরণ কার্য চলে। অবশ্ঠ কম চলচ্ছক্তি সম্পন্ন 
প্রজাতিকে আশ্রয় উত্ভিদে সব সময়েই চঞ্চুসচ প্রবিষ্ট অবস্থ! দেখা যায়। তাহা 
হইলেও রসাহরণের কাজ ছন্দোবদ্ধ। যাহা হউক, জাবপোকার দ্বার] উত্ভিদের 
রসাহরণ অনেকাংশেই অপচয়মূলক কারণ ইহার! নির্দিষ্ট পুষ্টি সঠিক পরিমাণ 
স্সআহরণের জন্ত অত্যধিক পরিমাণে উদ্ভিদ হইতে মিশ্রন শোষণ করে ও ইহার 


৮* জাবপোকা- 


বেশ লক্ষণীয় পরিমাণই রেচন ক্রিয়ায় বর্জন করে। উদাহরণ শ্বরূপ উল্লেখ করা 
যায় যে, উইলে! গাছের জাবপোকার (019979019018109 988107009 (3106115) ) 
একটি পোক! একদিনে 5-_-20 বগসেন্টিমিটার পরিমাণ পাতায় সংশ্লেষিত খা 
আহুরণ করিতে পারে। প্রজাতি ভেদে এই পরিমাণের পার্থক্য থাকিলেও ইহ! 
হইতে অনুমান কর! যায় গুল্মে আক্রমণকারী জাবপোকা কি সংখায় থাকে ও 
তাহারা কত পরিমাণ সংশ্গেষিত খাগ্য উদ্ভিদ হইতে আহরণ করিয়া লয়। 
কিন্ত সঞ্চরণশীল ডানাযুক্ত পূর্ণাঙ্গ (0715860 819065) তেমন রসাহরণ 
করে না, শাবকাবস্থায় আহ্ৃত পু ইহাদের ক্ষণস্থায়ী জীবন ও সংঘস্থাপনার জন্ত. 
প্রজনন কার্ধ সমাধ! করিতে যথেষ্ট । সামান্ত রস যাহা ইহারা আহরণ করে 
তাহা মূলতঃ প্রশ্থত শাবকর্দিগের সঠিক আশ্রয় উদ্ভিদে স্থাপিত করিবার জঙ্গ, 
করিয়া থাকে। আবার কিছু পূর্ণাঙ্গের কথা জানা যায় ( পেমৃফিজিনী আধো!” 
গোঠীর কিছু প্রজাতি) যাহারা একেবারেই খাগ্য আহরণ করে না এমন কি 
ইহাদের চঞ্চও থাকে না। 

বিনাশ হইতে রক্ষার জন্ত অনেক সময়ে ইহারা বিভিন্ন ধরনের আশ্রয় 
উত্তিদকে আক্রমণ করিতে বাধ্য হয়। আশ্রয় উদ্ভিদের পুষ্টিদান ক্ষমতা বা: 
জনসংখ্য। ধারণ ক্ষমতার ভিত্তিতে ইহাদিগকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়। 
প্রকৃত আশ্রয় বৃক্ষ অর্থাৎ যে উড়্িদে জীবনচক্রের পূর্ণ পরিণতি হয়, কয়েকটি 
গ্রজন্ন সার্থকভাবে অতিবাহিত হয় এবং স্বপ্লকালের ব্যবধানে সংখ্যা দ্রুত আধিক্য 
লাভ করে। অপ্রকৃত আশ্রয় বৃক্ষ (৮5০৫০ 19095) জাবপোকা বেশীদিন 
অতিবাহিত করিতে পারে না, কিছু শাবক এই উত্ভিদে গ্রঘব করে কিন্তু তাহার! 
পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে না। অনাশ্রয় বৃক্ষে ( [০2 11051 ) পূর্ণাঙ্গ কীট কিছু- 
কাল অবস্থান করে এ শ্বাভাবিক অনাহার মৃত্যু অপেক্ষা সামান্ত কিছু বেশীদিন 
ৰাচে কিন্তু ইহাতে কোনও শাবক প্রসব করে না। এই ভিন্ন ধরনের আশ্রয় 
বৃক্ষে জাবপোকার জীবন যাক্জীর জন্ত পুষ্টির তারতম্য থাকে কিন্তু এই উত্তিদগুলি 
হইতে জাবপোকাকে আকধণ করিবার জন্য নির্গত উত্তেজক প্রায় একই 
ধরনের থাকে । তবে শেষোক্ত আশ্রয় উত্ভিদে ইহার অবতরণ ও আবামন যথাক্রমে 
আকন্মিক ও অন্গপায় অবস্থার জন্ঘেই হইয়া থাকে । 

জাবপোকা হইতে প্রাপ্ত মধুবিন্দু ইহাদের রেচন ক্রিয়ারই পরিত্যাজ্য পদার্থ। 
ইহাতে শর্করাজাতীয় পদার্থের প্রাধান্ত থাকিলেও কিছু পরিমাপ আমিষ জাতীয়, 
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ও অন্ান্ত পদার্থ থাকে । মধুক্ষরণ প্রজাতিভেদে ভিন্ন হয় এবং একই প্রজাতিতে 
বিভিন্ন কারণে ভিন্ন হইতে পারে । আশ্রয় উদ্ভিদ হইতে রস শোষণের সক্রিয়তা, 
শরীর হইতে মোম জাতীয় পদার্থের নিঃসরণ, খাদ্যনালীর গঠন পার্থক্য ও 
পরিবেশের অবস্থ। ইত্যাদি নানা কারণ মধুক্ষরণ ব৷ মূল রেচন ক্রিয়ার গতি 
নির্ধারণ করে । উদ্ভুদ হইতে খাগ্যরম আহরণের তারতম্যের উপরই মধুক্ষরণের 
তারতম্য সরাসরি সম্পক্তি। খাছ্ভরম আহরণ প্রধানত; প্রভাবিত হয় উদ্ভিদের 
শারীরবৃত্তীয় অবস্থার উপর | পরিবেশে বাতাসের তাপমাত্রার বৃদ্ধি হইলে 
জাবপোকার মধুক্ষরণ কমিয়৷ যায়। কারণ বাতাসের তাপমাত্র। বুদ্ধির ফলে 
উত্ভিররসের ঘনত্ব বাড়িয়া! যায় ও আপেক্ষিকতাবে খনীভূত রসে জলীয় অংশ 
কমিয়া যায় ও পুষ্টির পরিমাণে বুদ্ধ ঘটে। ইহার জন্য অধিক মাত্রায় রসাহরণের 
প্রয়োজন হয় না। ইহা হইতেই বুঝা যায় খতুভেদে মধুক্ষরণের তারতমোর 
কারণ কি। এককভাবে প্রতিপালিত জাবপোকার মধুক্ষরণের পরিমাণ এ একই 
প্রজাতি দলবদ্ধভাবে পালিত জাবপোকা হইতে বেশী । এক্ষেত্রেও এককভাবে 
পালিত জাখপোকার ক্ষেত্রে অধিক পরিমাণে খাছারন প্রাপ্তিই মধুক্ষরণের 
আধিক্যের কারণ। 

জাবপোকার খাছ্যনানী সাধারণভাবে মুখ হইতে পায়ু পধন্ত বিস্তৃত একটি 
সরল নলের মত। ইহাতে কোনও সিকা (086০8 ) ব| ম্যালপিঘিয়ান্‌ টিউবিউল 
(175091])101)181) 10008155 ) থাকে ন।। ওবে কোনও কোনও প্রজাতিতে সামান্য 
জটিলত। দেখা যায় যাহ অধিকাংশ হেমিপংটের] বর্গের প্রজাতিতে দেখা যায় । 
শরীরের জনীয় ভাগের ক্ুস্থিতিকরণের জন্য থাছ্যনালীর অগ্রাংশের 
(09590108595 ) শেষের দিকে, খাছ্যনালীর মধ্যাংশের (1410890) অগ্রভাগ 
ও শেষাংশের (71100089£) একটি অংশ একত্রে একটি নির্ি্ প্রকোষ্ঠের মধ্য 
দিয়! চালিত হয়। এই বিশেষ প্রকোষ্ঠে (51107 0187766) খাছ্যনালীর মধ্যাংশ 
হইতে অতিরিক্ত ব! বর্জনীয় খাগ্যরম সরাসরি শেষাংশে চলিয়া যায় ও পায়ুপথে 
সত্বর নিফ্ধাশিত হয়। সুতরাং এই ধরনের খাগ্নালীবিশি্ জাবপোকায় 
মধুক্ষরণের পরিমাণ বেশী হইয়। থাকে। 

মধুক্ষরণ বা! বর্জনীয় পদার্থ নিক্ষামণকালে জাবপোকার শরীরের পশ্চাস্ভাগ 
উত্তোলিত হয়, সিফান্কুলাস দীর্ঘ হইলে ইহাদের প্রান্তভাগ পরম্পরের 
দিকে আকুষ্ট হয়, কডা উপরেরর দিকে গুটাইয়। যায়। নিষ্ান্ত মধুবিন্দু পাযু- 


৮২ জাবপোকা 


স্বারের রোমে আটকাইয়! থাকে। ইহা পিপীলিকা সতর্কতার সহিত মংগ্রহ 
করে অথবা শেষের পা জোড়ার সাহয্যে ব! শরীরে হঠাৎ কম্পন হ্যা করিয়া এ 
মধুবিন্ুকে শরীর হইতে মুক্ত করে। অচিরে এই মধুবিনদু ঘনীভূত হইয়া 
কেলামিত হয় কিংবা আঠালো পদার্থ পে জাবপোকার আশ্রয়ের নীচে গাছের 
পাতায় বা আগাছায় জম| হয় ও কৃষ্ণহত্রাকের (5001 180010 ) বৃদ্ধি- 
আধারের কাজ করে। 


উদ্ভিদের ক্ষতিকর ভুমিকায় জাবগোকা 


( স/০01007080 8010907691806 01 801)10 ) 


একান্তভাবে উত্তিদ পরজীবী জাবপোকা স্বাভাবিকভাবেই আশ্রয় উত্তিদের 
জীবনযাজ্রায় নানা রকম অন্থবিধা স্যষ্ট করে । বিশেষভাবে, সংশ্লেষিত খাচ্যের 
অংশবিশেষ পরজীবী দ্বারা অপহৃত হওয়ায় আশ্রয় উত্ত্দের স্বীয় বুদ্ধির জন্ত 
স্বকীয় ক্ষমতালীমায় প্রস্তত খাগ্যে ঘাটতি দেখ। দেয়। ইহার প্রতিফলন অনেক 
সময়ে খুব প্রকট ন। হইলেও কোনও না কোনও বৈকল্য নিশ্চন্ন হয়। স্থতরাং 
আশ্রয় উত্তির হইতে রমাহরণ দ্বারা জাবপোক। ইহাতে প্রত্যক্ষ ক্ষতি সাধন 
করে। ইহ! ব্যতীত উদ্ভিদের কুটে রোগ ব| ভাইরাস্‌ বিস্তারে বাহকের (৬৩০০৫) 
কাজ করিয়া জাবপোক! ইহার সমধিক ক্ষতির কারণ হয়। ভারতবধে প্রয়োজনীয় 
বনজ উত্তিদে ও ফপলে আক্রমণকারী জাবপোকার প্রজাতির ঘংখ্যা প্রায় দেড় 
শত। ইহাদের অনেকেই ক্ষতিকারী কীট ব| কীটণক্র (8০90) পর্ধ।প্নে পড়ে ন৷ 
বা রোগবাহকের (৬৩০০৫) কাজ করে না। কিছু আবার কীটশক্র ও রোগবাহক 
উভয়বিধ কাজই করিয়! ফমলে সমশ্তার স্তি করে । 


শত্র;কীট হিসাবে জাবপোকা £ 


শোষক জাতীয় কীট বলিয়া জাবপে।কা-আক্রান্ত উত্তদ্দে যে প্রত্যক্ষ লক্ষণ- 
গুলি দেখা যায় তাহা হইল-_ 

(ক) আক্রান্ত পাতা বা ফন বিবর্ণ (৫19০010801018) হইয়া যা ওয়।, (খ) 
পাতা বিভিন্নভাবে কুঞ্চিত হইয়া! যাওয়া, (গ) পাতা অনময়ে ঝরিয়| পড়া, (ঘ) 
কোমল বর্ধনশীল শাখাগ্র ব। ফলের বিকৃত আকার ধারণ কর! বিশেষ করিয়া 
নানাভাবে ঝাকিয়! যাওয়! (ছ156105), (ও) গাছেন্র সামগ্রিক বুদ্ধি ব্যাহত হওয়া, 
(5) ফুল বা ফুলের ছড়। (101. ):53030805) বাহির হওরায় বিশ্স্ষ্ট করব! 
সঠিক ও স্বাভাবিক ফুন বা ফুলের ছড়। না হওয়া, (ছ) ফুল ও ফল অপময়ে 
ঝরিয়া পড় (জ) ফদল উৎপাদন লক্ষণীভাবে হান পারা, ঝ) পাতায় ব। 
শাখার বিভিন্ন অংশে অস্বাভাবিক বৃদ্ধ (৪11 00119561091), (ঞ) শিকড়ের বুদ্ধি 


৮৪ জাবপোকা 


কমিয়া যাওয়া, (উ) পাতায় ব! শাখায় সঞ্চিত জাবপোকা ক্ষরিত মধুবিন্দুর উপর 
উপর কষ্ণছত্ত্রাক জন্মান ইত্যাদি কয়েকটি সাধারণ লক্ষণ সচরাচর দেখা যায় । 

কয়েকটি প্রায়শ: দৃষ্ট ক্ষতিকর ও ক্ষতিকর হইবার সম্ভাবনাপুর্ণ জাবপোকার 
কথা ফসল অন্ুমারে এখন সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইলে কৃষি অর্থনীতিতে এই 
গোষ্ঠীর কীটগুলির ভূমিকার ধারণা করা যাইবে। 

তম্ড'ল জাতীয় ফসলের জাবপোকা ( 4৯0)18805 0) 061681 0069 ) £ 

পূর্বেই বল! হইয়াছে যে কোনও ফসলের ক্ষেত্রেই এ ফসল হইতে প্রাপ্ত 
জাবপোকা প্রজা তিগুলির পূর্ণ আলোচনা কর] হইবে না। তালিক৷ নং 5-এ যে 
জাবপোকাগুলির কথা বল! হইবে তাহাদের কিছু শক্রকীট হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ও 
কিছুর শক্রকীট হিলাবে প্রতিষিত হইবার সম্ভাবনা দেখ যায় । 

তালিকা নং 5. 
বিভিন্ন তুল জাতীয় ফসল ও উহাতে আক্রমণকারী জাবপোকা 


স্প্প এ- ৬ ০৯ 





ফসলের নাম আক্রমণকাপী জাবপোকার নাম 


ধান (01:25 986158 ) হিস্টেরোনিউরা সেটারণ 
1 হর55667000078 56691100705.) ] 
রোপ্যালোদিফাম, গ্রজা তিসমূহ 
]. 811009109101)0৮1 9009. ] 
টেদ্রানিউরা প্রজা তিসমূহ 
[76627068018 5019. ] 

গম [ 16100] ৩818916 ] হিস্টোরোনিউরা সেটারণ 








সতী 


রোগ্যালো সিফাম. মেডিস্‌ 

| ছ২72019810517)10017) 71081099 (1510501))] 
আর. প্যাড 

[হ. 7৪01. ] 

ন্যাক্রোসিফাম্‌ মিসক্যাস্থি 
[171961091]1)078 10850900601] (7'50)] 
চেষ্নিউরা নাহীগ্রিয়্যাবভোমিনালিশ: 


[ হু. 018781)0970108]15 (585910) ] 


উদ্ভিদের ক্ষতিকর ভূমিকায় জাৰপে।ক! ৮৫ 


ফসলের নাম আক্রমণকারী জাবপোকার নাম . 
ওট (59709 59015 ) আর মেডিস, [ছ. 1198069 (511017)] 
বালি (চ7076901) 81916) আর. প্যাডি [ঘ. 79011..] 


আর. রযফয়্যাবডোিনালিশ- 
[ হ২.70981)00111708189 (995810) ] 
এম. মিসক্যান্থি [ [. 11850211001 
(081. ) ] 


সরঘম (90181907]) 9018816 ) আর. মেডিস: 10২. 170981065 (511011)] 
আর. রূফিয়যাবডো নালিশ 
| ২. 2198)00111118119 [,. ] 
| এম.. 'িসক্যাপ্থি 
17. 10190877011 (510. ) ) 


বজর। ( £109170 ০0100578% ) এইচ. সেটার | হু, 96697196 
(105, ) ] 

এম. মিসক্যাদ্থি [ (৬. 21156977016 

(780. )] 

আর.. মেডিস, [[. 7)91095 (51001)] 


ভূট্ট। (2:68 [1859 ) এম.. মিসক্যাম্থি | 1. 70150911001 
(1210) ] 
আর. মেডিস [হ. 1181069 (51101)] 

আর. প্যাড ২. 08011.. ] 


তওধ্ল জাতীয় ফসলে এখানে মোট ছয়টি জাবপোক৷ প্রজাতির কথা উল্লেখ 
কর! হইয়াছে । ইহ ছাড়া আরও পাঁচটি প্রজাতির কথা জান! যায়। ইহাদের 


৬৬ জাব্পোক। 


মধ্যে স্থান বিশেষে গমে ম্যাক্রোমিফাম্‌ মসকাম্থি, সরথমে রোগ্যালোসিফাম, 
রুফিয়ন্যাবডোমিনালিশ,বজরায় আন্ন-মেডিস এবং ভূট্রায় আনং.প্যাঁডি সচরাচর ও 
মাঝেমাঝেই বেশ তীব্র ভাবে দেখ! যায় ও বেশ ক্ষতিসাধন করে । সরঘম ও 
বজরায় আক্রমণকারী উক্ত জাবপোকা দুইটি সাধারণত শীতপ্রধান অঞ্চলে 
যেমন হিমালয়ের সানুদেশে প্রায়ই ক্ষতিকারী পর্যায়ে পৌছায় । তূট্টায় আর. 
প্য।ঁডি ভারতের সর্বত্রই একটি খুবই পরিচিতি শক্রকীট । 


শক রাপ্রদায়ণ ফসল (9061 51610100 01019 ) : 


পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতবর্ষে শর্করা প্রধায়ী ফমল হিসাবে ইক্ষুর চাষই ব্যাপক- 
ভাবে হইয়া থাকে । এই ফসলে পাচটি বিভিন্ন প্রজাতির জাবপোকার আক্রমণের 
কথ! জান যায় । ইহাদের মধ্যে মেলান্যাফিস- স্যাকারি [ 111619087)819 98০0- 
61081) 26111] এবং সেরাটোভ্যাক্‌না ল্যানিজেরা [ 0679605800708 1871961% 
(261)96) ]-ই প্রধান বলিয়া বিবেচিত হইতে পরে | শেষোক্ত গ্রজাতিটি উত্তর- 
পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে পাওয়া যায় এবং পুর্বোক্তটি প্রায় সারা ভারতেই 
দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে লি. জ্যানিজেরা বা আখের পশমী জাবপোকা 
(50891081076 %/0০019 8714 ) উত্তরবঙ্গে ও ত্রিপুরায় প্রায়ই বহুল পরিমাণে, 
দেখা যায় ও আক্রান্ত গাছে বিশেষ ক্ষতিসাধন করিয়। থাকে | 


তশ্ত; প্রদায়গ ফসল (1771916 51610006 019 ) : 


তুলা, পাট ও মেম্তাই ভারতের প্রধান তত্প্রদায়ী ফপল। এই তিনটি, 
ফসলই মাত্র একটি জাবপোকা প্রজাতি, এঁফিস গপিপি [801015 £05550)1 
010$.] দ্বার। আক্রাস্তশ্থইতে দেখা যায় । তবে তুলাতেই ইহা। একটি উল্লেখযোগ্য, 
শক্রুকীট। 


সবজী ফসল ( $826691১19 08019 ) £ 


বিভিন্ন জাতীয় সব্জী বিভিন্ন খতু ও বিভিন্ন আবহাওয়ায় চাষ হইয়া! থাকে।' 
তথাপি ইহাতে আক্রান্ত জাবপোকা প্রজাতির সংখ্যা তেমন বেশী নহে ( তালিকা 
নং-6)। রি 


উত্তিদের ক্ষতিকর ভূমিকায় জাবপোকা ৮৭ 
তালিকা নং € 


বিভিন্ন মব্জী ফসল ও তাহাদের প্রধান জাবপোকা শত্রু 


০০ আশপাশে শীট শি সপ 


ফসলের নাম আক্রমণকারী জাবপোকা 

আলুঃ বেগুন জাতীয় লব্জী এ. গাঁসিপি [ £10105  20555)11 

(90190906009 $০29190195 ) 0109৬. ] 
5 মাইজাস পারাঁসসি 


[1৬19 285 1075108০ (9012.) ] 


( 000010102060005 $67০626155 ) অলাকর থাম, ম্যগলোলা 
[১0190010180] 11907101769 
& 1, ] 
কপি-মূল৷ গোষ্ঠীর মব্‌্জী [লিপ্যাঁফিস: এঁরাঁসাঁন 
(019০1661005 ০০০৫৪1৩5 ) [ 110901015 61598011 (0০91 0] 
এম. পারপসাসি [ ৬. [96:51086 
(9012. ) ] 
ব্রোভিকোৰিন: ব্র্য/সিকি 


[1376510075700 10185510696 1, ] 


নটে গোঠীর শাক এ. গসিপি |. 295551911 010%. ] 


( &1781217009805005 ড92612165 ) 


ট'্যাড়স- জাতীয় সবজী এ. গাঁসিপি [ &. 695950911 010%, ] 


(71015806005 %629126169 ) 


বীট, গাজর জাত'য় সব্জী এ. গঁসাপি [_ &. 59955118 010৬, ] 


সাধারণ বিচারে “দখা যায় এ. গাঁসাঁপ প্রায় সব সব্জীতেই আক্রমণ করে । 
কেবল কপিজাতীয় সবৃজীতেই ইহার কোনও উল্লেখ দেখা যায় না এবং বীট- 


৮৮ জাবপোকা 


গাজর ব্যতীত প্রায় সব সবৃজীতে ইহা! বেশ ক্ষতির কারণ হয়। এখানে উল্লেখ 
করা যায় ঘে এই জাবপোকাটি বহুভোজী ( 091501)8508$ ) এবং ইহা বিভিন্ন 
খতুতে বিভিন্ন ফসলে ও উত্ভিদেই আক্রমণ করে ও দ্রুত বংশবৃদ্ধি দ্বার। ক্ষতি 
সাধন করে। ইহার আক্রমণের লক্ষণ হিলাবে ফলের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় ও ফল- 
স্বরূপ উত্পাদন লক্ষণীয় মাত্রায় কমিয়। যায়। মাইজাস- পারাঁসাঁসও বহুভোজী 
জাবপোকা কিন্তু ইহা কেবল শীতকালীন সব্জীতেই দেখা যায় এবং আলুতে 
পশ্চিমবঙ্গের সমতলভূমিতে প্রত্যক্ষ ক্ষতিসহ এই ফসলের কুটে রোগের বিস্তার 
করিয়। আরও বেশী ক্ষতি করে। এ. গপিপিও অনুরূপভাবে কুটে রোগে 
বিস্তার করিয়! থাকে । অলাকর থাম: ম্যাগ:নোল'ী লাউ-কুমড়! জাতীয় সবৃজীতে 
আক্রমণ করে কিন্তু ইহ! 'দাজিলিং-এর উচ্চ এলাকায় এ. গাঁসাঁপর স্থলাভিষিক্ত 
হয় ও খুব বেশী সংখ্যায় দেখা যায়। কপিজাতীয় সব্জীতে এল: এরাসামি 
সর্বাপেক্ষ! বেশী ক্ষতিকর জাবপোকা | ইহা সর্বত্রই দেখা যায় এবং ইহার সহগ 
হিমাবে ব্রোভকো'িন্‌ ভ্রাসাঁকও শীতল পার্বত্য অঞ্চলে এই মব্জিতে অন্যতম 
প্রধান কীট শক্র হিসাবে দেখ৷ যায় । 


ডাল জাতনয় শস্য (70158 0019 ): 


অড়হড় (08187193 ০৪]থ0, কলাই (৬1008 807105), ছোল। (0106 
111), মটর (91970 5961%0011), মন্তুর (4005 96071671617] ), মুগ 
(1089 15018609 ), বরবটি (179 ০860816), সীম ( )01101105 1819-127) 
ইত্যাদি লেগুমিনোলী (1.28077100০58৩) গোষ্ঠীর ফদলগুলিকে ডালশস্যের মধ্যে 
বিবেচনা করা হয় । ইহাদের মধ্যে বেশ কয়েকটি যথা! মটর, বরবটি ও সীম সব্জী 
হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। এই ফমলগু“তে মোটামুটি ভাবে পাচটি জাবপোকার 
আক্রমণের কথ! জান। যায়। ইহাদের মধ্যে এফিস: ক্র্যাকিভোরা (/87)115 07800 
0:8 100), এ. গসিপি (&. 2955511 (310৮. ), একিরথোসিফন পিসাম- 
(&65760005101802) 1019010 থা) ও ইদানিংকালে আবিষ্তত মেগব্রা 
ক্যাজানী (11680018. 691801--01109), 01109) & 13990180017011 ) 
উল্লেখযোগ্য । এ. ক্ল।কিভোরা সব ভাল শস্তের মুখা শত্রু এবং ইহা! সার! ভারতেই 


উদ্ভিদের ক্ষতিকর ভূমিকায় জাবপোকা ৮৯ 


এই শশ্ত উৎপাদনে প্রত্যক্ষ ক্ষতি করিয়া ও কিছু কিছু কুটে রোগের প্রসার করিয়া 
সমস্তার হৃষ্টি করে। এ. ধপিসাম: পার্বত্য অঞ্চলে কখনও কখনও বেশী সংখ্যায় 
দেখা যায়। ইদানিংকালে এম. ক্যাজানণ নামক জাবপোকাটি পশ্চিমবঙ্গের 
দাঁজিলিং জেলার উচ্চ এলাকায় প্রায়ই শীতকালের দিকে অড়হড় গাছে অধিক 
সংখ্যায় দেখা যায় ও ফলনে বেশ ক্ষতি করে। 


তৈলবশীজ শস্য (0119660 ০1079 ) £ 


ভারতবর্ষে তৈলবীজ শস্য হিসাবে কুম্্ম, তিল, তিলি, বাদাম, রেড়ি ও 
সরিষার চাষই প্রধান। নারিকেলকেও অনেক সময় তৈলপ্রদায়ী শশ্ডের 
পর্যায়তুক্ত করা হয়। নারিকেল ব্যতীত বাকী কয়টি তৈলবীজ শঙ্যের 
জাবপোকার তালিক৷ নিম্নে দেওয়া হইল । 


তালিকা নং? 
বিভিন্ন তৈল বীজ শশ্ত ও তাহাতে আক্রমণকারী জাবপোকার প্রজাতি 


শশ্গের নাম আক্রমণকারী জাবপোকার নাম 


কুহ্থ্ম (081101970ও (11800011089) এ. গসিপি [80095550011 019%.] 
ড্যাকটিনোটাস কারথামি 
[ 70906500609 081611811 নাং, ] 


তিল (9958]0 2) 10 010070) এ.গসিপি (/.20555111 019৬.) 
এমৃপারসিসি [?1.)0751086 (3812.] 
তিসি (াঃঞহাও 50009.) এ,. গাঁসাপ [8..20595101) 010%.] 
বাদাম (1801065 101902986) এ.ক্রাকিভোরা [&.০:80015018 1০০). ] 
বেড়ি (8101089 ০0701000019) এ. গাঁসপি [&. 60559088 010৬.] 
সরিষা (81858108 53).) এম. পারাঁসাঁস [*1.06751০8০ (9012.)] 


এল..এরাসামি [7,.759171 (9100 


তি জাবপোকা 


তৈলবীজ শস্যের মধ্যে কুন্থমে ডি. কারথাঁি, বাদামে এ. ক্রাব ভোরা এবং 
সরিষায় এল.. একিদিামি ব্যতিক্রমহীনভাবে প্রতিবৎসরই আক্রমণ করে ও ইহাদের 
চাষে সমপ্যার স্থট করে। সুতরাং এই তিনটি শম্যকে উহাদের নিদিষ্ট জাব- 
পোকার আক্রমণের ক্ষতি হইতে রক্ষা করা ব্্তমানকালে ইহাদের চাষের 


অপরিহার্য কর্তব্য হিনাবেই গণ্য কর! হয়। 
মশলা, বনোষধি ও আন.যা্গক ফসল (১08099, 1)60101779] [0191865. 


8700 00861 90007 ০8009 ) £ 


এই পর্যায়ের উদ্ভিদ ও ফলের ক্ষেত্রে অনেক উন্তদেরই আলোচনা করিতে 
হয়। কিন্তু এখানে মাত্র কয়েকটির জাবপোকা প্রজাতির আলোচনা! (তালিকা, 


নং 8) করা হইবে। 


তালিকা নং ৪ 


বিভিন্ন মশলা, বনৌষধি ইত্যাদি উদ্তিদ ও উহাদের জাবপোকা 


উদ্ভিদ/ফমলের নাম 


ধনে-মৌরি 
(001009911115126) 


হলুদ (087৩8119 107168) 
বড় এলাচ: 
(81107) 071 91109190078) 


ছোট এলাচ নি 
(1011816718 081081710 700) 
আদ (21102199790) 

লংক। ((080951007) 20 01)) 
তামাক (খ1০001809 5000.) 
গাজা (008021009 98012) 


তুলসী (0৩109.500,) 


আক্রমণকারী জাবপোকার প্রজাতি 


এ.গঁসিপি [& 59535711 019$.] 
হায়াডাফিস কোরিয়্যা'্ড্রি 
[17080801815 ০০07187071 (085)] 


এ. গসাপি [8.205551)11 010%.] 
মাইক্রোমাইজাস কালিম্পঙেন. পিস: 


[ 701৩7070৩23  1591170091560519 
[3850 ]. 
পেশ্টালোনিয়া নাইগ্রোনার.ভোসা 


[7১671691079 1010701167%058% (0:০0.)] 
এ.গাঁসাঁপি [/. £055501 019.] 
এম. পারসিসি [0.06758089(9812.00 
ডাইফে।রোডন: ক্যানাবিপ্‌ 
[10101807090 08017191019 (1১959.)] 
এ.গাদাপি [8.55557911 010%.] 


উদ্ভিদের ক্ষতিকর ভূমিকায় জাবপোকা ৯১. 


উদ্ভিদ/ফসলের নাম | আক্রমণকারী জাবপোকার নাম 





আকন (08100:0019 1811668)  এফিস নেরী [/১07015 8611 9.0.7.] 
আমলকী (21851101161859 €100091109) সুটেডেনিয়া ল:টিয়া 
[501)0066061718 10669 (৬.৫.0.)] 


৮1 (08016118 (18686) টকদপ্‌টেরা অন্বাণ্টি 


[705%010679 81071811618 (3.0.5.)] 
কফি (0010986 50.) 


9৯ 


উল্লিখিত উদ্ভিদ ও ফমলগুলিতে জাবপোকা৷ কদাচিৎ সমস্যার সৃতি করে। 
কেবল এ গসিপি লংক! গাছে, এম.. পারাঁসাসি তামাকে এবং টি. অরম্্ট চা 
গাছে মাঝে মাঝে অধিক সংখ্যায় দেখা দেয় ও আধিক ক্ষতির কারণ হয়। 
দাজিলিং ও সিকিমে অর্থকরী মশল। এলাচ গাছে এম.. কালিম্পঙেনসস কুটে 
রোগ প্রনার করিয়। বেশ ক্ষতি করে। 


ফলগাছ ( হা] 0181069 ) £ 

ফলগাছ বন্ুব্ধী ও বিরাটাকার উদ্ভিদ হওয়ায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জাবপোকা 
ইহাদের তেমন লক্ষণীয় ক্ষতিসাধন করিতে পারে না। তথাপি কয়েকটি 
ফলগাছে, বিশেষ করিয়া শীতলতর এলাকায়, কয়েকটি প্রজাতির জাবপোক৷ 
সত্যই শক্রকীটের পর্যায়ের বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে । (তালিক! নং 9)। 


তালিকা নং 9 
বিভিন্ন ফল গাছ ও তাহাদের উপর আক্রমণকারী জাব 
পোকার প্রজাতি 
ফল গাছের নাম আক্রমণকারী জাবপোকার নাম 
আপেল ( ৮9 11915 ) এ. গসিপি (&. 29555018 010%, ] 
এরিওসোমা ল্যানিজেরা 


[ 711050708 120015678 (78119. ) 7, 


ক 


ফল গাছের নাম 


জাম ( 118005166% 100108 ) 


কলা ( 71898 081015808 ) 


কাজুবাদাম 
( 10980910117) 000106101916 ) 
কণটাল (81009870005 1066570160118) 


.চেরী (হা ০676903 ) 


জাম ( [00051019 0810)0197)2 ) 


ডালিম ( 107808 0780900]) ) 


ডুমুর ( নিও 900. ) 


জাবপোকা 


আকব্রমণকারী জাবপোকার নাম 


এ. গাঁসাঁপ [ &. 605য18 010%. ] 
উক্সপটেরা অরাষ্টি 
[10%010619 8019161 (3. 0.5.) 


পেশ্টালোনিয়া নাইগ্রোনারভোসা 
[ 1997069101019 21107070109 
(০০৭) ] 

[. অন্াস্টি [7 ৪0791001 

(8. ৫. হ.)] 
গ্রণীনাডিয়া আটোকাপি 
[ 09196101099 ৪:60০৪)11 ড/ 65৬, ] 
টি. অরা্টি [পু 807:8101 8, ৫. ছ.)] 


বিটাক্যালিস: প্রনিকোলা 
[9909০811859 টািআ8০018 3890, 
01909] 8100 [২95০1791101011 ] 
(িনোক্যালয়াডস: মন:টেনাস 


[2109081101065 70011181089 73790] 

এম. পারাসিসি 1]. 06151০86 
(5812. )] 

এ. গাঁসাঁপ [ &. 20555081 010%. ] 

গ্রশীনিডিয়া ফাসিকোলা 

[ 086808068 9010018 "21, ] 


এঁফিস পানা 

[ 10815 000101086 7255. 1 

এ. গাঁসাপি [ 4. £0895011 010%. ] 
1জ. 1ফাঁগপকোলা [0. 801০019 7'21.] 


উত্তিদবের ক্ষতিকর ভূমিকায় জাবপোকা ৯৩ 


ফলগাছের নাম 


ম্তামপাতি (7১৮709 ০0101781015 ) 


পীচ ( ]সো)09 [9675809 ) 


পেপে ( 081568 109095% ) 


পেয়ারা ( 1১910107) 29858%8 ) 


লেবু € 01705 91]. ) 


আক্রমণকারী জাবপোকার নাম 


এিপ স্পাইরিকোলা 
[ 5101015 50017560015 (7১860) )] 
ব্রাকিকডাস: হেলিক্রাইীসি 


[ 37801)002110119 16110187551 
(1091) 1 


ডাইস্যাফিস- মাল-টিসিটোসা 
[ 10958001019 708161566959 7350 ] 


এম: পারাঁসাঁস 1 1১1. 096191099 


(3817. )] 
নিপপোল্যাকনাস- পিরি 


[10019010115 [9171 (11215. ) ] 
বি. হোঁলক্রাইসী [ 73. 10611007051 
(10910. ) 
এম.. পারিস [ 1. [90757086 
(5812.) ] 
টি. অরাণ্টি 0. 80820011 (3. ৫. হ.)] 
এম. পারাঁসাসি [ 1]. 1)751096 
(9012.) ] 
এ. গঁসিপি | &. 69551018 010%. ] 
গ্রীনিডিয়া ফর্‌মোসানা হিয়ার 


[ 01967110629 1071110952119 11901] 
চ২01).১ 01091), 73817. & 10051) ] 
এ. গাঁসাঁপ [ £8.50555711 010%. ] 


এ. স্পাইরিকোলা [ /৯ 51017860018 
(1১8001) ) ] 
বৰ. হেলিক্রাইদী [ 93. 18019017551 
( 7910. )] 
এম: পারসিসি [ 2. 16151096 
(9812. )] 
টি. অরাশ্টি [7]. 801870611 (03. 0. ঢ.)] 


উক্সপটেরা 'সার্মীসডাস 
[10010005 010101059 (11100 )) 


৯৪ জাবপোকা 


পুর্বোপ্লিথিত তালিকানিবদ্ধ ফল গাছের ও উহাতে আক্রমণকারী জাবপোকার 
প্রজাতির পূর্ণ বিবরণ নহে । আরও অনেক ফলের গাছ আছে, তাহাতে এবং 
তালিকাবন্ধ গাছগুলিতে আরও কিছু প্রজাতির হিপাব পাওয়া যায়। ভারতের 
অপেক্ষাকৃত বেণী শীতের এলাকায় ডালিম গাছে এ. পনিসি, চেরীতে টি. 
'মন:টেনাস, পীচে বি হেলিক্রাইসী ও আপেলে এ. ল্যানিজেরা জাবপোকাগুলি 
সমন্যা-কীট হিসাবে দেখা যায়। ইহার] সাময়িকভাবে খুব বেশী সংখ্যায় দেখা 
দিয়া ফলন বেশ ব্যাহত করে। তেমনি চেরীতে টি. মনটেনাসং, পেয়ার! 
গাছে জি. ফর মোসানা হিয়ারি এবং ন্তাপাতিতে এন. পিরি মাঝে মাঝে 
বেশ অর্থ নৈতিক ক্ষতির কারণ হয়। ইহা! ব্যতীত কলা, পেপে ও লেবু গাছে 
উল্লিখিত জাবপোকাগুলি কুটে রোগ বিস্তার করিয়! থাকে । 


ফুল ও বাগানবাহারশ গাছ ( [0107979 270 07191017681 00181069 ) £ 

স্থানীয় আবহাওয়া ভেদে যেমন মরস্থ্মী বা স্থায়ী ফলের গাছের চাষে পার্থকা 
হয় ও এই পর্যায়ের গাছও আছে বহু প্রকারের । মনেই কারণে প্রধান ও বিশেষ 
কয়েকটি ফুলের ও বাহারী গাছের নাম ও তাহাদের জাবপোকার নাহ 
তালিকাবন্ধ ( তালিকা নং 10 ) করা হইল। 


তালিকা নং £9 
বিভিন্ন ফল ও বাহারী গাছ এবং তাহাদের জাবপোকা 
গাছের নাষ আক্রমণকারী জাবপোকার প্রজাতি 
'অফিড ((010171095058৩০], অলাকরথাম ডেনড্রোৰি 


[ & 01900700022 ৫0910010911 3950 ] 
ম্যাক্রোসিফাম: হীণ্ডিকাম- 

[ 81901091018080 101008739৩0 ] 
এম:. জ্যাঁটম়্াম 

[ 8, 1009) 730010, ] 

এম. 'সিউডোল.টিয়াম 

[ 71. 05608016069817) 01701) ] 


উত্তিদের ক্ষতিকর ভূমিকায় জাবপোকা ৯৫ 


গাছের নাম 


গোলাপ ( 958 500. ) 


চন্দ্রমলিকা ( 07805800180700]) 


অন্তান্ত শীতকালীন মরশুমী ফুল 


900, ) 


আক্রমণকারী জাবপোকার নাম 


এ. গাঁসাঁপি. [ 4. £05500911 019৮. ] 
ম্যাক্রোসিফাম রোজি 

[ 19010511107) 0589 ]..] 

এম.. রোজফরমিস: 

[ 1. 10986107119 (185) ] 


এ. গাঁসাঁপি [ /. 55501) 0105. )] 

বি. হেলিক্লাইসী (8. 16110701551 

(041) ] 

কলোরাডোয়া রূফোমঠাক।লাটা (0010- 
18008 7000108001019 ( ৬/11.) 1 

্লিওট্রাইকোফোরাস- গলাস্ডুলোসাস: 

[1১190107101)0001)0785 018100010508 

(1110) ] 

ম্যাক্রোসাইফনিয়েলা সানবার্ণি [ [18০- 


709100107016]19 58101907018 (011.) ] 


এ. গাঁসাঁপ [ 8. 20550]81 019৬, ] 

বি. হেলিক্তাইসী [ 9. 10011017591 
(810 )] 

সি. রুফোম্যাকুলাটা [0. 180071908- 
1969 ড11. 

ড্যাক(টিনোটাস: কম.পোজটি [1)9৫15- 

01065 00710005186 (171)60. ) 1 

এ. ক্লাকভোরা [ /১. 019001%078 
(০ )] 


৮১৬, 


গাছের শাম 


ফান 70109 ) 


জাবপোকা 


আক্র্ণণকারী জাবপোকার নাম 


এ. ফেবী সেলানেলা [77019 1086 
5018006119 (106০0. ) ] 

এ. সপাইরীকোলী [ 4. 91:860018 
(7১801) )] 

এম. পারপাসি [ 1. 798151089 
(99012. )] 


য্ানথ2কোসাইফনিয়েলা ম্যাকূলাটা। 
/1101175595100170106112 10129001268 
73951] ] 
ম্যাক্কোমাইজাস- উডওয়াডাঁ [1৪0 
7057019 দা00৫/2101801210. 1 
মাইক্রোমাইজাস- নাইগ্রাম: [1৬8101০- 
[15209 7107থথা। %, 0. 0০01] 
য্যামফোরোফোরা যন্যামপুলাটা 
বেলেন্সিস  [ /10070110707011078 
81001011962 190100781078589 13950 & 
হাংা,] 


অনেক ক্ষেত্রে স্কুন্রীয় উদ্ভিজ্জের অনেক প্রজাতি সৌন্দর্ধবর্ধক গুল্ম বা উদ্ভিদ 


হিসাবে ব্যবহৃত হয় । 


যেমন দাঞ্িলিং-দিকিম অঞ্চলের রডোডেনদ্রন ( 7০৫০- 


89700108 $ ), ম্যাগ নোলিয়! (218270118 90. ) ইত্যাদির ব্যবহার অজান৷ 
নহে। তেমনই এ অঞ্চলের অকিভ ( 010710 ) স্বাভাবিক অবস্থায় বনজঙ্গলের 
শাখায় আশ্রিত হইয়া জন্মে। ইহার মূল্য সকলেই জাত আছেন। এইরূপ 
বহু উদ্ভিদ প্রজাতিকেই এই পর্ধায়তুত্ত কর! যায় এবং এই সমস্ত উত্তিদে অনেক 
জাবপোকাই জানা আছে। যাহা হউক, ইহাদের মধ্যে এফিস গাঁসাপি প্রায় 
সব উত্তিদেই পাওয়া যায় এবং অনেক উত্তিদেই ইহা বেশ লক্ষণীয় ক্ষতিসাধন 


উদ্ভিদের ক্ষতিকর ভূমিকায় জাবগোক ৪৭ 


করিয়া থাকে। মরহ্মী- শীতকালীন ফুলের গাছে ইহ গ্রায়ণই ফুলের ক্ষতি 
করে ও বাহারীগাছের সৌন্দর্য নষ্ট করে। আঁডে ম্যাক্লোনিফামের গ্রজা তিগুলি 
দাজিলিংএ প্রায়ই ক্ষতি করে'। এ একই অঞ্চলে কলোরাডোয়া-্র্যাককডাস: এর 
মন্মিলিত আক্রমণ কম্পোজিটী (00717091186) গোঠীতুক্ত প্রায় সব প্রজাতির 
শীতকালীন ফুলের গাছে প্রায় সর্বত্রই ক্ষতি করে। ন্যান্কোসাইফনিয়েলা 
সানবর্ণী' দার! বছরই চন্্রমন্লিকার একটি গ্রধান শক্র। মাক্কোসিফামের গ্রজাতি 
দুইটি গোলাপে দাজিলিং জেলায় বসন্ত ধতৃতে নতুন শাখায় অধিক সংখ্যায় গ্রায়ই 
দেখা যায় এবং বর্ধনশীল শাখায় ও ফুলে বেশ ক্ষতি করে। পূর্বহিমালয়ের 
পার্বত্য এলাকায় বিভিন্ন ধরনের ফার্ন এক আকর্ষনীয় স্বাভাবিক উত্তিজ্জ। 
ইহাতে বসন্তকালে ম্যামফোরোফোরা ম্্যামপুলাটা বেঙগলোশ্িস, ম্যাক্কোমাইজান 
উড ওয়ান বুল পরিমাণে দেখা যায় ও ইহাদের আক্রমণে ফার্নের সৌন্দর্য 
নষ্ট নয়। 


ক্ষতিকর জাবগোকার প্রজাতি নির্ধারণ দৃন্ 


(0০ (0 (86 10906100860 ০1 171] 8710019 81018109 ) 


উল্লেখিত প্রায়শ: দৃষ্ট জাবপোকার প্রজাতি গুলিতে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দাহাষ্যে 
অবয়বসংস্থানের পুংখান্ুপুংখ পরীক্ষার দ্বারা সঠিকভাবে প্রজাতি নির্ধারণ কর 
ষায়। এই প্রজাতি নির্ধারণ বা পরিচিতির ([09009086101) ) জন্য নির্ধারণ 
সত্রই (7০ 1০ 6) 10611619080) ) হইল সহজ ও ন্বীরৃত পদ্ধতি । 
বিভিন্ন গ্রয়োজনীয় উদ্ভিদ ও ফসলে সচরাচর প্রাপ্ত প্রজাতিগুলির জন্ত একটি 
মহজ নির্ধারণ সুত্র প্রণয়ন করা হইয়াছে । অবরোহী পদ্ধতি অনুমারে অবয়ৰ 
বৈশিষ্ট্য মিপাইয়। ডানদিকে দেওয়া ক্রমিকের সহিত বামদিকে দেওয়া ক্রমিকের 
ক্রমাগত অন্থসরণে নির্দিষ্ট প্রজাতি নির্ধারণ করা যাইবে। এই নির্ধারণ স্থুক্ধ 
প্রস্তুত করিতে প্রধানত: ডানাহীন শাবক প্রসবী পুর্ণাঙ্গের বৈশিষ্ট্যই বিবেচনা 
কর। হইযাছে। 

1. সিফান্কুলাস্‌ ছিদ্রাক্কৃতির অথবা নিন গম্ুজাকৃতির এবং অধিকাংশ 


ক্ষেত্রেই রোমাবৃত বা রোম পরিবুত *** 2 
সিফান্কুলান্‌ নলের ন্যায় অথবা ন্যুনপক্ষে শীষছেদিত কোণের ন্যায় ( 810- 
০8(৪৫ ০0109 )7 কড। প্রলম্থিত অথব! মুগ্ডাকৃতির অথব! অপ্ধচন্দ্রাকার *** 6 


2, কপাল (19109 ) শিং যুক্ত, ভানাযক্ত পুর্ণঙ্গের কপালের শিং স্পষ্ট 
মহে$ ডানায় পূর্ণাঙ্গের শরীরে নির্দিষ্ট মোমগ্রন্থি দেখ যায়, শুঙ্গ ছোট, 
ডানাযক পৃণ্া্গের শ্ুঙ্গে অসংখ্য অঙ্গরী সদৃশ সহযোগী অন্ুভূতিক্ষেক্র থাকে; 
কডার শেষার্থ মুণ্ডাকৃতির ; ইক্ষু পাতার তলদেশে দলবদ্ধভাব বসবাসকারী 
লাঘা পশমী জাবপোক।."'সেরাটোভ্যাক্না ল্যানিজেরা . 

[ 0678105800109 18110919 (26106.)1 

কপাল শিংহীন.". 3 

3, শরীরের গড়ন লম্বাটে ; পৃষ্ঠদেশে মোমগ্রন্থি নাই $ শ্ুঙ্গ স্পষ্টভাবে রোমশ ॥ 
টারসাসের প্রথম খণ্ডের তলদেশের রোম সংখ্যা নয়টি | ততোধিক? সিফান্‌- 


ক্ষতিকর জাবপোকার্‌ প্রজাতি নির্ধারণ সুজ্জ ৯৯ 


৷ কুলাল্‌ খর্ব গ্থৃজাক্কৃতির, কালো! ত্বকাবরক সমন্বিত. ও রোমশ? অদংখ্য অক্ষিযুক্ত 
. গ্রশ্থাক্ষি খুবই স্পষ্ট তবে অক্গিত্রয়হীন; দাধারণত; ন্তাদপাতি গাছের পাতার 
1 দ্বসদেশে আক্রমণকারী সবুজ জাবপোকা | 
ৃ “'নিপপোল্যাক্নাস- পিরি 
 (1৭1005019007009 0111 71869, ] 
শরীরের গড়ন গোলাকার ও প্ফীত ; পৃ্ঠদেশে নিদিষ্ট মোমগ্রন্থি বর্তমান £ 
ভানাহীন পৃর্ণগঙ্গের দর্শনেন্দ্িয় উপাক্ষত্রয়ীর দ্বার! নির্দেশিত"** 4 
4.. ভানাহীন পূর্ণাঙ্গের টাব্দাস্‌ স্পষ্টভাবে দুই খওযুক্ত; ডানাধুক্ত 
পৃ্ণাঙ্গের শুঙ্গে সহযোগী অন্ভূতিক্ষেত্র খুব বেশী নহে, গোলাকার বা মোটামুটি 
আয়তাকার; আপেল গাছের শাখায় ও পাতায় দলবদ্ধভাবে বসবাসকারী 
, পা? পশমী জাবপোকা। 
এরিওসোমা ল্যানিদেরাম _ 71090299 18001567010 (7909-)] 
ডানাহীন পূর্ণাঙ্গের টার্সাসে একটি মা খণ্ড থাকে ; শবীর সাদা মোমের 
গুঁড়ায় আবৃত ) ভানাযকক্ত পুর্ণাঙ্গের শ্ুঙ্গের সহযোগী অনুভূতিক্ষেত্ অনধুরীনদৃশ 
ও অনংখ্য ; ধান, গম ইত্যাদি তওঁন জাতীয় শস্তেত্র শিকড়ে আক্রমণ করে””* 9 
5, পৃষ্টদেশের রোমগুলির অগ্রভাগ ভোত| ও মাপে ছোট $ মোমগ্রন্থি তেমন 
স্পষ্টভাবে গঠিত নহে". ৃ 
টেই্র'নিউরা বাদই [76179106919 19898817014] 
পৃঠদেশের বিশেষ করিয়া পার্থদেশের রোমগুলি বিভিন্ন মাপের ও ইহাদের 
অগ্রভাগে চ্যাপ্ট। ব। শাখায়িত ঝ। বিভিন্ন ধরনের ১ মোমগ্রন্থি স্থগঠিত-** 
টেীনউরা নাহীপ্রস্্যাবডোমিন।লিশ: [.160806075 0127181000781009189 


| ( 985810 )] 
6. কডা অর্চন্দ্রাকৃতির ; পিফান্কুলাস্‌ সাধারণতঃ রোমশ ও এই রোমের 
অগ্রভাগ অধিকাংশ ক্ষেত্রে শাখায়িত*"" ] 


কডা গ্রলঘ্থিত বা শোর্ধ মুণ্ডাকৃতির ; পিফান্কুলাস্‌ রোমহীন যদি রোম 

ধাকে তৰে তাহ! দুইটির বেটী নহে এবং দিফান্কুলাসের নিষ্নার্ধে সীমাবদ্ধ 
পাকে... 11 
পৃ. 'ডানাহীন পূর্ণাঙ্গের দর্শণেন্দরিয় উপাক্ষিত্য়ী ছ্বার৷ চিছিত, পিফান.কুলান্‌ 
ধর্ষ গম্বজাকৃতির ও রোমশ ) শরীরের উদরাঞ্চলের পৃষ্ঠদেশে মধ্যরেখার .ছই 


২১৬৩ জাবপোক। 


পার্থর একটি করিয়। অঙ্গুলি সম্ৃশ বৃদ্ধি থাকে ও ইহাদেব শীষে একটি করিয়া রো 
থাকে ; আমলকী গাছে পাওয়া যায়... লসুটেডিনিয়া লটিযা 
[ 90800660608 10658 ৬. ৫. 0০০৫. ] 

ডানাহীন পূর্ণাঙ্গের পুণ্রাক্ষি বু উপাক্ষি সমহ্থিত ও গঠিত ? সিফান.কুলাস্‌ 
্বীর্ঘ, মধ্যাংশ স্ফীত, বু রোমযুক্ত ঃ উদরাঞচলের পৃষ্ঠদেশে কোন বৃদ্ধি থাকে না-*" 8 
8. সিফান্কুলাসের নিয়াংশে জালকের স্তায় নক্সা! থাকে ; কডার মধ্যপ্রাস্ত 


হইতে নির্গত ক্ষুদ্র বন্ধিতাংশ বেশ ম্পষ্ট'* 9 
সিফান্কুলাসের পূর্ণ দৈর্্ে জালকের ন্তায় নক্সা! থাকে; কডার মধ্যগ্রাস্ত 
হইতে নির্গত বদ্ধিতাংশ অন্পষ্ট..* 10 


9. ছুই পুগ্তাক্ষির সংযৌজক দের্ঘ সিফান্কুলাস্‌ অপেক্ষা কম? ডানাযুক্ত 
পৃর্ণাঙ্গের শুঙ্গের তৃতীয় খণ্ডে 21-28টি সহযোগী অন্গভূতিক্ষেত্র থাকে ; গাত্রবর্ণ 
ৰার্দামী বা কালো, শরীরের দের্ঘ্য প্রায় 2'5 মি. মি.) পেয়ার গাছের কোমল 
শাখায় বা! নৃতন পাতায় থাকে... গ্রশীনডিয়া ফর্‌মোসানা [হিয়ার 

[ (08:6606019 10710581018 1166 [২০1).) 01),১ 739011.401)0,] 

ছুই পুষ্জাক্ষির সংযোঞ্জক দৈর্ঘ্য সিফান্কুলাস্‌ অপেক্ষা বড়; ডানাফঞজ্ত' 

পূর্ণাঙ্গের শুঙ্গের তৃতীয় খণ্ডে মাত্র 4-9টি সহযোগী অঙ্কৃভৃতিক্ষেত্র থাকে ; গাত্র- 
বণ বাদামী, শরীর প্রায় 1+5--1"7 মি. মি. দীর্ঘ; আতা গাছে দেখা যায়-** 

গ্রনিডিয়া ম্যানোননী [ 03196701019 8110789 (61.) ] 

10. সিফান্কুলাস্‌ শরীরের দৈর্ঘ্যের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ; ভানাফকক্ত 
পৃর্ণাঙ্গের শ্ুঙ্গের তৃতীয় খণ্ডে 10-14টি সহযোগী অশ্ুভূতিক্ষেত্র থাকে $ ডুমুর 
জাতীয় গাছে বাদামী রঙের এই জাবপোকার আক্রমণ দেখা যায় ৰ 

৬ গ্রাীনিডিয়া ফিসিকোলা [076671008 61০10019 181.] 

সিফান্কুলাসের দৈর্ঘ্য শরীরের দৈর্ঘ্যের অর্ধাংশ অপেক্ষ। সামান্ত বেশী; 
ডানাযকক্ত পূর্ণাঙ্গের শুঙ্গের তৃতীয় খণ্ডে 35-38টি সহযোগী অগ্চভূতিক্ষেত্র থাকে $ 
কাঠাল গাছে এই জাবপোকা দেখা যায়" গ্রনিডিয়া আটোরকার্পসি [07560186% 
8700০9801 (৬16৪.) |] 

11, কডার শেষার্ধ সুগ্তাকৃতির (10809), ছোট; পায়ুআবরক 
(491 01866) ছুইটি মংযুক্ত গোলকের গ্তায় (91৮০৫) ; মিফানকুলাস্‌ ছোট» 
শীর্ষছেদিত কোণাকৃতির 7 শ্ীরের বিভিন্ন অংশ হইতে নান! আকারের বৃদ্ধি 


ক্ষতিকর জাবপোকার প্রজাতি নির্ধারণ শৃত্র ১০১ 


নির্গত হয় ; সাধারণতঃ ডানাযঞ্্ত গুর্ণাংগই দেখ! যায়". ঠা 12 
কা প্রলদ্িত, পায়ুজাবরক সরল, শরীরে তেষন বিশেষ বদ্ধিতাংশ দেখা যায় 
নাঃ লাধারণভাবে ডানাহীন প্র্ণাংগই দেখ! যায়... *** 1) 


12. মস্তকের উপরিদেশে ছুই পুষ্ধাক্ষির সংযোগকারী একটি বাদামী রঙের 
রেখ দেখা যায় ; শুঙ্গের তৃতীয় খণ্ড কালে ; উদরাংশের পৃষ্ঠদেশে মধ্যাংশে দুইটি 
বাদামী রঙের আড়াআড়ি ত্বকাবরক থাকে, দ্বিতীয় হইতে পঞ্চম খণ্ডের গ্রাতিটিতে 
পার্খ্দেশ হইতে বদ্ধিতাংশ নির্গত হয়; দিফান্‌কুলাস্‌ কালচে বাদামী এবং 
গোড়ার দিকে একটি রোম সংযোজিত থাকে ; ইহার শরীরের দৈর্ঘ্য প্রায় 
2 ষি.মি. ও ইহাকে চেরী গাছ আক্রমণ করিতে দেখা যায়...বিটাক্যাঁলিস- 
প্ররনিকোলা [73669081719 17100010018 73950, 01051) & 1২95011900170011] 

মস্তকের উপরিভাগে আড়াআড়ি দাগ থাকে না? শুক বাদামী রঙের ; 
উদরাংশের প্রথম হইতে সপ্তম খণ্ড পর্যন্ত পৃষ্ঠদেশে প্রতি খণ্ডে মধ্যরেখার ছুই 
পার্থে একটি করিয়া প্রায় চতুষ্ষোণ বাদামী রঙের ত্বকাবরক থাকে ; তৎমহ প্রথম, 
হইতে পঞ্চম খণ্ড পর্বস্ত প্রতি খণ্ডের পার্খদেশে অপেক্ষাকৃত ছোট অনুরূপ ত্বকাবরক 
খাকে ; সিফানকুলাস্‌ বাদামী রঙের ; কডায় 11-14টি রোম থাকে ; শরীর 
লগ্বায় প্রায় 27 মি.মি, ; চেরী গাছে আক্রমণ করে...টিনোক্যালয়ডিস 

মন্‌টেনাস: [0019০91805069 71000681009 73950] 
13. ডানাহীন পৃর্ণাঙ্গের শুঙ্গের তৃতীয় খণ্ডে কোনও সহযোগী অহ্ুভূতি- 


ক্ষেত্র থাকে না" 14 
ডানাহীন পূর্ণীঙ্গের সঙ্গের অন্তত তৃতীয় খণ্ডে অবশ্তই সহযোগী অশ্গভূতি- 
ক্ষেত্র থাকে... *** 37 


14. উদরাংশের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের শ্বাসছিদ্র ছুইটি পরম্পর হইতে 
বেশ দুরত্থে অবস্থিত এবং ইহার্দের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র বন্ধিতাংশ ( 0৮০:০৪৪) 
থাকে" চীন 15 
উদ্রাংশের প্রথম ও ঘিতীয় খণ্ডের শ্বাসছিন্্র দুইটি পরস্পরের খুব সন্নিহিত 
এন কি ইহাদের চারিদিকের ত্বকাবন্রক চক্র পরম্পরকে ম্পর্শ করিয়। থাকে এবং 
ইহাদের মধ্যে কোনও বন্ধিতাংশ থাকে না-"* 26 
15. উদরাংশের সপ্তম খণ্ডের পৃষ্ঠটদেশের টি ছোট বদ্ধিতাংশ 
থাকে এবং ইহার অবস্থিতি এ খণ্ডের শ্বাসছিজ্রের নিষ্প-পশ্চাদ্‌ অংশে... *** 16 


১০২ জাবপোক। 


এ বদ্ধিতাংশের অবস্থিতি শ্বাসছিজ্রের পশ্চাদুর্ধ জংশে."' ৮ ঠ 

16. উদরাংশের পঞ্চম ও যষ্ঠ খণ্ডের পার্খ্বাঞ্চলে মোটামুটিভাবে সিফান- 
কুলাসের নিকটবর্তী অঞ্চলে জালকের স্তায় চিত্রায়ন দেখা যায়, পিছনের পায়ের, 
টিবিয়াতে দৈর্ঘ্য বরাবর একসারি কাটার ন্তায় রোম থাকে ;: কভার রোষ সংখ্যা 
10-18টি; লেবু জাতীয় ও অন্তান্ত বহুব্যাঁ বৃক্ষের কোমল শাখায় দেখ! 
যায়...টক্সপটেরা অরাশ্টি [ 705001678 ৪072011 ( 8... )] 

অন্গরূপ জাবপোকা ; ভউদ্দবরাংশের জালক চিত্রায়ন তেমন স্পষ্ট নে ; কার 
রোম সংখ্যা আরও বেশী... টা. 
ি.সপ্িসভাস: [70801066758 61010008 (8) 

উদরাংশে জালকের চিত্রায়ন থাকে না; টিবিয়ার রোম বপ্টকাকছির 
হয় না... 17 

17. সিফান্কুলাস্‌ সা্গা রঙের, মস্প; কভায় 45টি রোম থাকে ; 
কেবল ডালিম গাছেই দেখা যায়..এফিস পানিসশী 1 81015 [00701086 7255. 


মিফান্কুলাস বাদামী বা কালে! ও ইহার গান্র খণজকাটা... 18 
18. ফিমারের সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ রোম ইহার (ফিমারের ) গোড়ার ব্যাস 
অপেক্ষা বড়", ্ | 19 
ফিমারের সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ রোম ইহার গোড়ার ব্যাস অপেক্ষা বেশ 
ছোট... রর 20 


19. উদরাংশে সপ্তম খণ্ডের পষ্ঠটছেশের মধ্যাঞ্লের রোম শুঙ্গের ভৃতীয় 
খণ্ডের গোড়ার ব্যাস অপেক্ষা 0.85--1.35 গুণ বড়.-'এফিস স্পাই'রিকোল্ 
| | $870018 501799015 1১910 ] 

উদরাংশের অন্থুূপ্র» রোম শুঙ্গের ভূতীয় থণ্ডের গোড়ার বাম অপেক্ষা 
প্রায় ছিগুণ বড়" এফিস- ফেবী সোলানেলা [ 870015 197996 8018716179. 
€( 16০, )] 

20. শরীরের পৃষ্ঠদেশের অধিকাংশই কালো স্বকাবরক ছ্বারা আবৃত ও 
ইহাতে জালকের চিত্রায়ন দেখা যায়; সাধারণতঃ ভালজাতীয় শস্য বা 
লৈগুমিনোসী গোষ্ঠীর উত্তিদেই আক্রমণ করে”.এফিস: হ্রযাকিভোরা [ /00765 
(078015015 100) ] 

শরীরের পৃষ্টদেশে.তেমন সংঘবন্ধ অ্বকাবরক থাকে না... 2) 


ক্ষতিকর জাবপোকার প্রজাতি নির্ধারণ স্থত্ত ১০৩ 


21, টার্সাসের পৃষ্ঠদেশ রোমহীন ; সিফানকণ্ভাস্‌ শুঙ্গের তৃতীয় খণ্ডের 
প্রায় সমান; বনু উত্ভিদভোজী...এফিস- গাঁসাপি /0015 20555011 010%. ] 
পিছনের পায়ের টার্সাসের দ্বিতীয় খণ্ডের পৃষ্ঠদেশেও রোম থাকে : সিফান্‌. 
কুলাস্‌ কালচে বাদামী এবং শুঙ্গের তৃতীয় খণ্ডের প্রায় দেড় গুণ; আকন্দ গাছে 


পাওয়। যায়-** '*" এফিস্‌ নের? [ 41119 06711 9. ৫ মূ, ] 
22. উদরাংশের পৃষ্টদেশে কণ্টকাণুর চিত্রায়ন নাই. 23 
উদরাংশের পৃষ্ঠদেশে কণ্টকাণুর চিত্রায়ন থাকে. 24 


23. কড। প্রলদ্বিত, রংহীন, মধ্যাংশ সংকীর্ণ, মাত্র চারটি রোমযুক্ত ঃ 
সিফান্কুলাস্‌ বাদামী, পর্বায়িত (170108160 ) ও সিগারের ন্যায় ; ডানাযুক্ত 
পূর্ণাঙ্গের পিছনের পাখায় একটি মাত্র তির্ধক শির (০৮11086 $০1। ) থাকে 
গুল জাতীয় উত্ভিদেই দেখা যায়... *** [হস্‌টেরোনিউরা সেটারণী 

[96670116018 5669759৩ (71105. 

কডা৷ তেমন প্রলদ্িত নহে, বৃদ্ধাঙগষ্টের ন্যায়, ধৃূমর রঙের ও ছয়টি রোমযুক্ত ? 
নিফান্কুলাস্‌ বাদামী রঙের, অমস্ণ ও অম্পষ্টভাবে পর্বায়িত ও নলাকৃতির ; 
ভানাযুক্ত পূর্ণাঙ্গের পিছনের ডানায় ছুইটি তিক শিরাই বর্তমান ; আখ গাছের 
পাতায় দেখা যায়..মেলান্যাফিস্‌ স্যাকারি [16181187)])19 99০00910 
(01070.)] 

24. শুঙ্গ প'চ খণ্ড বিশিষ্ট, উদরাংশের অষ্টম খণ্ডের পৃষ্ঠদেশে মাত্র ছুইটি 
রোম থাকে ; তওুল জাতীয় উত্ভিদে দেখা যার ও শিকড়ে আক্রমণ করে --* 

রোপ্যালোসিফাম রূফিয়্যাবভোসিনালিস [ 1২790091051101) 008 


[081)0070809189 (9258101)] 
শুঙ্গ ছয় খণ্ড বিশিষ্ট) উদরাংশের অষ্টম খণ্ডের পৃষ্টদেশে চার বা ততোধিক 
রোম থাকে'*, 25 


25. শুঙ্গের শীর্ণাগ্র (0:909951$ (61001108115 ) ষষ্ঠ খণ্ডের গোড়া অপেক্ষা 
আড়াই গুণের বেশী দীর্ঘ হয় ন| ; শরীরের দের্ঘ্য সিফান্কণ্ভ্ৰাস্‌ অপেক্ষা 10-15 
গুণ বড়; তও্ুলজাতীয় শস্যের পাতায় দেখা যায়...রোপ্যালোসিফাম্‌ মেডিস্‌ 

[ 731800910510)/07) 10081059 (7100.)] 
শুল্নের শীর্ণাগ্র উহার ষষ্ঠ খণ্ডের গোড়া অপেক্ষা কম পক্ষে তিন গুণ বড় 
শরীরের দৈর্ঘ্য সিফান্কুলাস্‌ অপেক্ষা কখনও সাড়ে আট গুণের বেশী বড় হয় 


১৪৬৪ জাবপোক। 


না; তও্ল জাতীয় শস্যের পাতায় দেখা যায়-..রোপ্যালোঁসিফাম: প্যাড 
[8110981051000070 181 1.1 
26. কডার ধের উহার গোড়ার প্রান্ত অপেক্ষা ছোট বা খুবই অল্প বড় 
হইতে পারে." বন শী 
কডার দৈর্ঘ্য উহার গোড়ার প্রান্ত অপেক্গ! দৃশ্ততই বড়*** * 29 
27. মস্তকের উপরিভাগে এবং অনেক সময়ে উদরাংশের সপ্তম ও অষ্টম 
খণ্ডের ছুইটির বা যে কোনও একটির পৃষ্ঠদেশের মধ্যাঞ্চলে বদ্ধিতাংশ থাকে ; 
শরীর শীর্ণ রোমাবৃত ; কডা 14-18টি রোমযুক্ত ॥ ন্যাসপাতি গাছের পাতায় 
দেখ! যায়... ডাইস্যাফিস: মাল-টিসিটোসা [ 10558101015 70016155958, 7385] 
শরীরে কোনও বদ্ধিতাংশ থাকে না; পৃষ্ঠদেশ রোমবিরল তবে ইহারা 
বেশ বড় এবং শক্ত (0) বলিয়া মনে হয়; কডায় 6-৪টি রোম থাকে ? বছ 
উত্তিদভোজী, তবে পীচে ও শীতকালীন মরন্মী ফুলে বেশ ক্ষতি করে" 
্র্যাকিকডাস্‌ হেলিক্রাইলী .037801850800005 11011017551 (7210.)] 
28. শন্দীরের পৃষ্ঠদেশে জালকাকৃতির চিত্রণ দেখা যায়... 29 
শরীরের পৃষ্টদেশে জালকাকৃতির চিত্রণ থাকে ন।."* 31 
29, পৃষ্ঠদেশের রোম খুবই ক্ষুত্র ও ইহার অগ্রাংশ পাখার ন্তায় প্রসারিত ; 
ভানাযুক্ত পূর্ণাঙ্গের ডানার শিরাবিন্যাস বৈশিষ্ট্পৃ্ণ ( চিত্র নং 33), ইহার পার্থ 
বরাবর স্পষ্ট বাদামী আভা। থাকে ; কলা ও আদা গাছের পাতার গোড়ার 
ভিতরের দিকেই থাকে "পেন্টালোনিয়া নাইগ্রোনাভোঁসা [7১৩06810088 015807- 
৪7058 (0০0৭. 
পৃষ্ঠদেশের রোম ক্ষুদ্র ও ইহার অগ্রভাগ ভোতা ; ভানাযুক্ত পূর্ণাঙ্গের ডানার 
শিরাবিন্তাস স্বাভাবিক ক্রক্তু ইহার পার্থ দেশেও বাদামী আভ থাকে." 30 
30, শরীরের দৈর্ঘ্য অপেক্ষ। শ্ুঙ্গ ক্ষুত্রতর ; সাইফান্কুলাস্‌ শরীরের দৈর্ঘ্যের 
প্রায় এক পঞ্চমাংশ ; শুঙ্গের শীর্ণাগ্র উহার ষষ্ঠ খণ্ডের গোড়া অপেক্ষা প্রায় চারগণ 
্বীর্ঘতর $ এলাচ গাছে আক্রমণ করে."*মাইক্রোমাই্বাস কালিম্‌ পঙেন সিস- 
[81107197005 289 1081171009010050919 73850] 
শরীর অপেক্ষা শুক্গ দীর্ঘতর ১ সিফান্কুলাস্‌ শরীরের দৈর্ঘেযর এক-্পঞ্চমাংশ 
অপেক্ষা দীর্ঘতর ) ফার্ণে দেখ! যায়" মাইক্কোমাইজাপং লাইগ্রাম: [11010 283 
802770 ৬. ৫. 00০1] 


ক্ষতিকর জাবপোকার প্রজাতি নির্ধারণ স্ত্র ১৯৫ 


31. পুষ্টদেশের রোস ক্ষুদ্র ও খোলা জাপানী পাখার ন্যায়? চগ্চুর প্রান্ত- 
খণ্ড বেশ দীর্ঘ ও স্থচালে! ; সিফান্কুলানের অগ্রাংশ সামান্ত স্ফীত ; চন্দ্রমজ্িক| 
ও গাঁদা ফুলে শীতপ্রধান এলাকায় পাওয়। যায়...কলোরাডোয়া রূফোম্যাক্‌লাটা 

[0010790959 70107896001909 (ড115010)] 

পৃটদেশের রোম কখনও এরূপ হয় না". 32 

52, কডা কালো রঙের ও ব্রিকোণাকৃতির ; সিফান্কুলাস্‌ “ব্যারেলের' হ 
পিপার ন্যায় ; উদরাত্শর পৃষ্টদেশে আড়াআড়ি কালে! দাগ থাকে ; শীতপ্রধান 
এলাকায় কপি জাতীয় ফমলে পাওয়। যায়." ব্রেভকোঁরন: ব্র্যাসিকি [8:6%1- 

07509 101:9398086 ],,] 


' কডা ত্বিকোণাকৃতির নহে ; সিফান্কুলাস্‌ অন্তরূপ-"* 32 
33. মন্তকের উপরিদেশ কণ্টকাণু ব! দানাযুক্ত .* 34 
মন্তকের উপরিদেশ মহ্ুণ বা কুষ্চিত."* 36 


34. পিফান্কুলাসের অগ্রাংশ জালকচিন্রণযুক্ত ; পৃষ্ঠদেশ খপ্ডান্যায়ী খ্ব- 
কণ্টকাণুযুক্ত কালো বদ্ধিতাংশ সম্বলিত ; ফার্নের পাতার তলদেশে দলবদ্ধভাবে 
থাকে-'- ম্যাক্রোমাইজাস উড-ওয়াড? [৬0107 789 দা০০৫ ৪৪196 1:21] 

সিফান্কুলাম্‌ জালক চিন্রণহীন".* 35 

35, কডা বেশ দীর্ঘ; সিফানকুলানের অগ্রাংশ অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্কীত; 
শুঙ্গের শীর্ণাগ্র ষষ্ঠ খণ্ডের গোড়। অপেক্ষা 4-6 গুণ দীর্ঘতর ; জীবিতাবস্থায় শরীর 
হাল্কা সবুজ রঙের ? বহুভোজী শীতকালীন-.*মাইজাস: পারাদাঁস [0 হও 

[96751086 (5012.)] 

কডা অপেক্ষাকৃত খর্ব ও ইহার গোড়া আকন্দিকভাবে শ্ফীত ; সিফানকুলাস্‌ 

'নলাক্কৃতির ও কণ্টকাণু সমন্বিত পর্বাচ্ছাদিত ; পৃষ্ঠদেশের রোম দীর্ঘ ও শক্ত 
'শরীরের রং চক্চকে কালো ; উত্তর-পশ্চিম হিমালয়ে ফার্ন গাছে পাওয়! যায়*** 

মাইক্লোমাইজোভিয়াম- ফিলিকাম- [7110707052001078 21100) 10910] 
36. সিফান্কুলাস্‌ কডা৷ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর ; জীবিতাস্থায় হাল্‌ক। সবুজ রঙের ; 
ষৌরী-ধনে জাতীয় গাছে পাওয়া যায়'--হায়াড়াফিস কোরিয়্যাপ্ত [3580819819 
৩0118/0011 7099] 
সিফান্কুলাস্‌ কডা অপেক্ষ! দীর্ঘতর ; জীবিতাবস্থায় অস্ুজ্জল সবুজ রঙের 
ও মাঝে মাঝে পৃষ্ঠদেশে কালে! আড়াআড়ি দাগ দেখা যাষ ; কপি-সরিষা গোষ্জীর 


১৮৬ জাবপোকা 


পা 


গাছে আক্রমণ করে” জিপ্যাফিস এরাসামি [7170970015 ৪75709) (8910.)] 
37. সিফান্কুলাসের অগ্রাংশে বনুকোণ বিশিষ্ট জালক চিত্রণ থাকে.” 38 
সিফান্কুলাসে জালক চিত্রণ থাকে না... 47 

38. চগ্চুর প্রান্তখণ্ড স্ু'চাকৃতির (5011510 8006৫ ) (চিন্র নং 17), 
ইহার প্রান্তীয় রোম এখণ্ডের অন্তান্ত রোম অপেক্ষ! দীর্ঘতর ; সিফান্কুলাসের 
প্রাস্তীয় জালক চিত্রণ সিফান্কুলাসের প্রান্ত হইতে অদ্ধেকেরও বেশী অংশে বিস্তৃত 
থাকে ; পৃষ্ঠদেশের রোমের গোড়ায় ত্বকাবরক খণ্ড (501610116) থাকে, ভঙ্গের 
সহযোগী অনুতৃতিক্ষেত্রগুলি গাত্রপৃষ্ঠ হইতে স্প্ভাবে উন্নত (21010৮0৩00) ও. 

সংখ্যায় অনেক বেশী ; ইহ ঘন বাদামী রঙের ও চন্ত্রমল্লিকায় আক্রমণ করে+:. 

ম্যাক্রোসাইফনিয়েলা নান বোন [14190:09111)0015119 8900১081 (0511.)1 
চঞ্চুর প্রাস্তখণ্ড স্ু'চাকতির নহে, ইহার প্রান্তীয় রোম ভন্তান্ত রোম অপেক্ষা 
ক্ষুদ্রতর-"" 3১) 
39. শ্ুঙ্গের তৃতীয় খণ্ডের মহযোগী অন্ুভূ তিক্ষেত্র শ্ঙ্গগাত্র হইতে স্পষ্টভাবে 
উন্নত ; পৃষ্ঠদেশের রোমের গোড়ায় ত্বকাবরক খণ্ড থাকে':: 40. 
শুঙ্গের তৃতীয় খণ্ডের সহযোগী অনুভূতিক্ষেত্র শুঙ্গগান্র হহতে উন্নত নহে ; 
পৃষ্ঠদেশের রোমের গোড়। ত্বকাবরকহীন*** . 42 
40. শ্তঙ্গের তৃতীয় খণ্ডের সহযোগী অন্ুভুতিক্ষেত্রের সংখা! অনধিক 
পঞ্চাশ ; চঞ্চুর প্রাস্তখণ্ডের রোমের সংখ্যা 45; কভা 10-12টি রোমযুক্ ; 
কুম্বমের কীট শক্র..-ড্যাকটিনোটাস: কারথাঁি [09০65100095 097600908 
হয, 2.7]. 

শুঙ্গের তৃতীয় খণ্ডের সহযোগী অঙ্ভতিক্ষেত্রের সংখা। 65 ৰা তভোধিক ; 
চঞ্চুর প্রাস্তখণ্ডের বোম্চসুংখ্যা প্রায় ৪টি; কড! 16-17 রোমযুক্ত ; শীতকালীন 
সুর্যমুখী গোষ্ঠীর গুলে দেখা যায়-..ভ্যাতিনোটা় কমপোঁজিটী [1)906500 ছে. 
60707098686 1[1)60... 

41. ডানাহীন পুণাঙ্গের শুঙ্গের তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে সহযোগী অন্থুভূক্টি- 
ক্ষেত্র থাকে ; শরীরের খণ্ডান্থুযায়ী পৃষ্ঠদেশে যুগ্সভাবে কণ্টকাণুযুক্ত বাদামী 
স্বকাবরক থাকে ; কভার গোড়ার দিক হঠাৎ স্কীত ; ফার্নের পাতায় থাকে" 
র্যানথনকোসিফানিয়েলা ম্যাক্‌লাটী[ 40679790051) 97016]198 স090019809 73830], 
, ডানাহীন পূর্ণাঙ্গের শুক্ষের কেবল তৃতীপ্প খণ্ডে সহঘোগী অন্থভূতিক্ষেত্র থাকে ৯ 


ক্ষতিকর জাবপোকার প্রজাতি নির্ধারণ স্তর ১০৭ 


পৃ্ঠদেশে জোড়বন্ধ ত্বকাবরক থাকে না... 42 
42. শুল্গের তৃতীয খণ্ডের রোম এ খণ্ডের গোড়ার ব্যাসার্ধ অপেক্ষা! দীর্ঘতর ; 
সন্তকের উপরিভাগ, শুঙ্গ ও পিফান্কুলাস্‌ ঘোর বর্ণের ; ডানাহীন পুর্ণাঙ্গের 
দ্বতীয় খণ্ডে আট বা ততোধিক সহযোগী অন্ুভূতিক্ষেত্র থাকে ; গোলাপ গাছের 
কোমল শাখায় শীতপ্রধান এলাকায় পাওয়া যায়--'ম্যাক্কোসিফাম রোজি 
[70801091090 070 10986 [1 

গুঙ্গের তৃতীয় খখডের রোম এ খণ্ডের গোড়ার ব্যাসার্ধ অপেক্ষা ছোট... 43 
43, কডা হাল্কা রঙের বা বর্ণহীন".. ০ 44 
কডা কালে! বা বাদামী বর্ণের." * ॥; 45 

44. শুঙ্গের তৃতীয় খণ্ড কালো, পর্বাচ্ছাদিত ; উদরের পৃষ্ঠদেশের মধ্যাংশে 
কালো ত্বকীবরক থাকে ; হলুদ বর্ণের ও পৃষ্ঠে কালো চিত্রণ সহ এই জাবপোকা 
শীতপ্রধান এলাকায় অকিডে পাওয়া যায়...ম্যাক্রোসিফাম: লুটিয়াম [71900- 
51001)078 10060] (30010.)] 

শুঙ্গের তৃতীয় খণ্ডের অগ্রার্থ কালো, গোড়ার দিক সামান্য পর্বাচ্ছাদিত ; 
সবুজ ও বাদামী বর্ণের এই জাবপোকা তওুল জাতীয় উত্ভিদে দেখা দেখা যায়... 
ম্যাক্রোসিফাম মিদ-ক্যান্থি [19070910100] 21150917011 (091] 

45. সিফান্কুলাস্‌ কডা অপেক্ষা 18-2'0 গুণ বড়? শুঙ্গের তৃতীয় খও 
কালো ; পিছনের পায়ের টাবৃলাসের প্রথম খণ্ডের তলদেশে তিনটি রোম থাকে ; 
সবুজ ও হালকা বাদামী রঙের এই জাবপোকা গোলাপ গাছে আক্রমণ করে'** 
ম্যাক্রোসিফাম- রোজিফর-মসু [1$80799101)]) 1958916071019 (1095)1 
সিফান্কুলাস্‌ কড| অপেক্ষ। কখনও 1'6 গুণ অপেক্ষা! বেশী বড হয় না** 46 
46. শ্রঙ্গ গাঢ় বাদামী বর্ণের ১ উদরাংশের প্রথম পাচটি খণ্ডের পৃষ্ঠদেশ 
কালো ত্বকাবরকে আবৃত ইহ! আবার পার্থ দেশে খণ্ডাম্থ্যায়ী বিচ্ছিন্ন ; টারুমাসের 
গ্রথম খণ্ডের তলদেশে তিনটি করিয়া রোম থাকে ; হরিভ্রাভ সবুজ এই জাবপোকা 
শতগ্রধান এলাকায় অফ্চিভ আক্রমণ করে'"'ম্যাক্রোসিফাম: ইশ্ডিকাম্‌ [7$1908- 
৪1]01ঃ07) 10010017) 73251] 

শুন্গের খগ্ডগুলির কেবল অগ্রপ্রাস্ত কালো টার্সাসের প্রথম খণ্ডের তলদেশে 
চারটি করিয়। রোম থাকে ; হলুদ বর্ণের এই জাবপোকা৷ অকিডে দেখা যায়”:* 
ম্যাক্রোসিফাম সিউডোলটিয়াম: []:180109101001) 19600010090) 01708) 
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47. মন্তকের উপরিদেশ মোটামুটি মন্থণ-." | 48 
মন্তকের উপরিদেশ কণ্টকাণু আচ্ছাদিত... 50 

48. ভানাহীন পুর্ণাঙ্গের শুঙ্গের তৃতীর খণ্ডে দশ অপেক্ষ। অধিক সহযোগী 
'অণুভূতিক্ষেত্র বর্তমান ; পিছনের পায়ের টারুমাসের দ্বিতীয় খণ্ডের তলদেশ কণ্ট- 
কাণুসমদ্থিত পর্বদারা আচ্ছাদিত ১ সবুজ বর্ণের এই বড় আকার জাবপোকা ফার্নের 
কোমল পাতার তলদেশে শীতগ্রধান এলাকায় দেখা যায়..য়্যামফোরোফোরা 
ক্যামপচলাটা বেঙ্গলেদ্সিস্‌ [8110,01011)018 2100001869  1১677810918 


8850 & [লন হি. 
ডানাহীন পূর্ণাঙ্গের শুঙ্গের কেবল তৃতীয় খণ্ডে 1-4 সহযোগী অন্ুভূতিক্ষেন্ 
'থাকে-” 49 


49. সিফান্কুলাস্‌ বর্ণহীন ; শুঙ্গের তৃতীয় থণ্ডের প্রায় সমান, শীর্ণ 
-নলাকৃতির ; শরীরের পৃষ্ঠদেশ বর্ণহীন, মহ্থণ ১ কডা! বর্ণহীন, দীর্ঘ, স্থ'চালে! 
টবের সবুজ জাবপোকা--স্ন্যাকিথোসিফন: পিসাম্‌ [8০376)091]01)07) [01900 

(7215)] 

সিফান্কুলাস্‌ কালচে বাদামী, অগ্রার্থ লামান্ত শ্কীত; উদরাংশের পার্খদেশে 
খণ্ডানুযায়ী প্রায় গোলাকার ত্বকাবরক দেখা যায় * হলুদ বা! হালক1 সবুজ বর্ণের 
এই জাবপোকা অড়হড়ের শক্র."-মেগুরা ক্যাজানি [716200% 69187096 
91109), 01091) & 1২201)80017011] 

50, উদরের পৃষ্ঠদেশে খণ্ডামুগভাবে চারটি করিয়া আড়াআড়ি ভাবে সজ্জিত 
বাদামী কুঞ্চিত ত্বকীবরক বর্তমান ; কড। প্রায় বিবর্ণ; অঞ্চিডে পাতার তলদেশে 
উজ্জল হলুদ জাবপোকা."'অলাকর্‌্থাম্‌ ডেল:ভ্রোবশী (/8018007%80 08707011 

৪৫৮ 3850] 

উদদরের পৃষ্ঠদেশের মধ্যাংশে একটি সংঘবদ্ধ বাদামী ত্বকাবরক থাকিতে পারে ; 
সিফান্কুলাস্‌ বাদামী বর্ণের, অগ্রার্ধ বাহিরের দিকে বক্রঃ কডা কালো; হলুদ 
বর্ণের এই জাবপোকা লাউ-কুড়। জাতীয় গাছে আক্রমণ করে-'"জলাকরথাম্‌ 
নিপ্পোণিকাম্‌ [8018০07080) 0100001090) 7, & 1] 


কয়েকটি ফ্কাতকর জাবগোকার জীবনধারা 


( 810106য 0£ 5070)6 100]077009 ৪01109 ) 


ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকটি প্রজাতির জাবপোকাই ফসলের ৰা 
প্রয়োজনীয় উদ্ভিদের কীটশক্র হিসাবে চিহ্িত হুইয়াছে। ইহাদের বেখ 
কিছু প্রত্যক্ষ ক্ষতিসহ ফসলের ক*টে বা ভাইরাস্‌ রোগ বিস্তারে সক্রিয় ভূমিকা 
গ্রহণ করায় সমস্যা আরও জটিলতর হইয়াছে । জাবপোকার দীর্ঘ তালিকার 
তুলনায় সমস্যা স্ষ্টিকারী প্রজাতির সংখ্যা এখনও সীমিত তথাপি ফসলে, 
আক্রমণকারী প্রজাতিগুলির সম্পর্কে পরিচিত থাকার উদ্দেশ্য হইল, ইহাদের 
মধ্যে বর্তমানে ঘে সব প্রজাতি কোনও সমদ্যা হ্প্টি করে না পরে তাহা ক্ষতিকর 
পর্যায়ে উন্নীত হইতে পারে । কয়েকটি অতি পৰ্িচিত ও সমস্যা হ্িকারী 
জাবপোকার প্রজাতির জীবনের বিচিত্র গতি প্রকৃতি জানা থাকিলে ইহাদের হৃষ্ট 
সমম্যার রূপ সম্বন্ধেও অনুধাবন করা সুবিধা হয়। 

১। সমের জাবপোকা [801019 08০০15078 ছ.০০)] 

চকৃচকে কালে! মাঝারি আকারের এই জাবপোক। দেখে প্রায় 1'5-20 মিমি 
হয়। ইহার! সংঘিত স্বভাবের । ভারতের সমতল অঞ্চলে এই জাবপোক। 
জরাযুজ শাবক প্রসবী পদ্ধতিতেই সারা বৎসর বংশ বৃদ্ধি করিয়া থাকে । গ্রীক্ম ও, 
শীতকালে জীবনচক্র সমাধ! করিতে যথাক্রমে ছয় ও বারোদিন সময় লাগে। 
চরম জলবায়ু এলাকায় এই লময়ের অনেক তারতম্য হইতে পারে । শাবক অবস্থা 
হইতে পূর্ণাঙ্গত৷ প্রাপ্তির অনতিকাল পরই ইহা! শাবক প্রসব করিতে আর্ত 
করে এবং ভানাহীন পূর্ণাঙ্গ মোট প্রায় ভ্রিশটি শাবক প্রমব করিতে পারে। এই 
পূ্ণাঙ্গের প্রাক-ব৷ উত্তর-শাবক প্রসবী কাল নাই বলিলেই চলে। ইহা! হইতে 
অনুমান কর! যায় উপযুক্ত আবহাওয়ায় ইহা অতি অল্প কালের মধ্যেই প্রচুর 
সংখ্য। বুদ্ধি করিতে পারে। 

ইহার আশ্রয় উত্ভিদ সীমিত। কেবল লেগুমিনোসী গোঠীর প্রজাতিগলিতেই 
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ইহা আক্রমণ করে। ডাল শস্য, বাদামী ব! সীম চাষীদের নিকট ইহা! একটি খুবই 
পরিচিত কীট শক্র। এই সমস্ত উত্ভিদে ইহা! কেবল বর্ধনশীল অংশে সংঘ স্থাপন 
করে। প্রায়ই ইহাকে বিপুল সংখ্যায় কোমল শাখায়, পাতায় ও ফলে দেখা ঘা 
ও আক্রান্ত উদ্ভিদের ফলন ব্যাহত করে। নীমজাতীয় সন্জীর ফলে ইহার 
আক্রমণ হুইলে উহা বিকৃত আকার ধারণ করে ও বিবর্ণ হইয়া যায় ফলে ই্হা 
'ক্রেতার পছন্দ হয় না। অনেক সময় ফুলের ছড়ায় আক্রমণ করিয়া ফুলের 
উদগমেরও বাধার সৃষ্টি করে । 

স্থানীয় আবহাওয়ার তারতম্যের জন্ত বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ফমলে এই জাব- 
'পোকার আক্রমণের হুচনাকাল, চূড়ান্ত সংখ্যা বৃদ্ধির সময় ইত্যার্দি জীবনের 
বিভিন্ন প্রকাশ ভিন্নতর হয়। ড্দাহারণস্বরূপ বল! যায় যে বাদাম গাছে ইহ 
' জুলাই মাসে আক্রমণ স্চনা করে ও আগষ্টে চূড়ান্ত সংখ্যায় পেছায়, তামিল- 
'নাড়ুর বিভিন্ন এলাকার ইহ! জুন হইতে আগষ্টের যে কোনও সময়ে আবিভাব হয় 
ও তিন সপ্তাহের মধ্যে শীর্ষ সংখ্যায় পেশীছায়, গুজরাটের সৌরাষ্ট্র এলাকায় ইহা 
আগঞ্টের প্রথম দিকে দেখ! দেয় ও দশ-পনের দিনে বিপুল সংখ্যায় বৃদ্ধি পায় এবং 
মধ্যগ্রদেশে ইহার আক্রমণ সুচনাকাল আগষ্ট মাসে ও চুড়াস্ত সংখ্যায় পৌছায় 
সেপ্টেম্বর মাসে। ম্ৃতরাং দেখা যায় আক্রমণের স্চনা৷ হইতে শীর্ষ সংখায় 
পেিছবার সময়ের ব্যবধান খুবই কম। কাজেই স্বল্লকাল স্থায়ী আশয় উত্ভিদেও ইহ! 
বেশ ক্ষতিসাধন করিতে পারে ও করিয়। থাকে । এই জাবপোকা। কেবলমাত্র লেগু- 
মিনোসী গোষ্ঠীর উদ্ভিদে আক্রমণ সীমাবদ্ধ রাখিলেও এই গোষ্ঠীরই বহু প্রজাতি 
ইহার ছার! আক্রান্ত হয়। স্থানীয় উত্তিজ্জ সম্প্রদায়ের পার্থক্য অনুসারে বিভিন্ন 
স্থানে ইহার আশ্রয় উত্তিদের সংখ্যা ও প্রজাতিতেও বেশ পার্থক্য দেখা যায় যেমন 
পাঞ্জাবে 14টি এবং পশ্চিমবঙ্গে 16টি আশ্রয় উদ্ভিদের কথ! জান! যায়। খাতু- 
ক্রমিকভাবে আশ্রয় উদ্ভিদের প্রজাতিরও প্রতেদ থাকে । কারণ লব. খাতুতে সব 
আশ্রয় উদ্ভিদ যেমন পাওয়া যায় না৷ তেমনই আবার সব আশ্রয় উদ্ভিদ সব সময়ে 
সংঘ স্থাপনের যোগ্য থাকে না। পশ্চিমবঙ্গে এই জাবপোকার খতুক্রমিক আশ্রয় 
উত্তিদ পরিবর্তনের যে চিত্র মোটামুটি পাওয়া! যায় তাহা হইল, প্রাক খারফ 
মরণুমে ইহ মুগ, কলাই, বরঝটি ইত্যাদি শশ্ত হইতে বর্ষায় কালকাহুন্দে ( 08918 
80098, 0. 6018), সোৌদাল (0. 99618 ) ইত্যাদি উদ্ভিদের নতুন বর্ধনশীল 
শাখায় আক্রমণ করে । 'বর্ধা স্তিমিত হইলে সেপ্টেম্বর মাসের দিকে ডাল শশ্যের 


কয়েকটি ক্ষতিকর জাবপোকার জীবনধার। ১১১১ 


“স্বাধ্য অড়হর গাছে আক্রমণ আরম্ভ করে এবং এই সময়ে প্রাপ্ত অন্তান্ত ভাল শন্ক ও 
সন্ত্রী ফদলে যথা সীম গাছেও ইহাকে আক্রমণ করিতে দেখ! যায়। এই আক্রমণ 
আড়হরে প্রায় জাঙ্ুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত চলে। পরে শীতকালীন বিভিন্ন 
ভাল শক্ষকে যথা মস্থুর, মটর, ছোল! ইত্যাদিতে যাঝে মাঝেই বেশ অধিক সংখ্যায় 
দ্বেখা যায় এবং পুনরায় প্রাক-খরিফ ডাল শশ্কে ইহা আক্রমণ ক্ষেত্র স্থানান্তরিত 

' করে ॥ এইভাবে ইহার বাতমব্রিক জীবনধারাৰ অন্ুবর্তন চলিতে থাকে ।. 

২। তলার জাবপোকা | 801019 20555011 019. ] 

বহুভোজী এই জাবপোকার গাত্রবর্ণ বিভিন্ন ধরনের, ইহার শরীরের দৈর্ঘ্য 
প্রা 1'5 মি. মি. । অবশ্ঠ ইহার গাত্রবর্ণ সাধারণভাবে হলুদ বা হালকা সবুজ 
রণ্ডেরই হয়। শাবক অবস্থায় প্রধাণত: হালকা হলুধ রঙেরই থাকে । তৃণ 

_প্রো্গর উদন্তন ব্যতীত গুপ্তবীজী বন্থ উদ্ভিদেই ইহার আক্রমণ দেখ! যায় এবং 
ইহার ভৌগে!লিক ব্যাপ্তি সার! পৃথিবীতে । কেবল পশ্চিমবঙ্গেই এই জাবপোকা 
ন্যনাধিক দেড়শ বিভিন্ন গুপ্তবীজী উদ্ভিদ পাওয়। গিয়াছে । ইহার ভৌগোলিক 

স্বাপ্তিই প্রমাণ করে ইহার বিভিন্ন পরিবেশে সহনশীলতার ক্ষমতা । পশ্চিমবঙ্গের 
ভিন্ন এলাকায় ইহার সংখ্যার সাধারণ সমীক্ষায় জান| যায় যে বিক্ষিগুভাবে 
বিভিন্ন খতৃতেই ইহার সংখ্যাধিকা ঘটিতে পারে । যেমন, বর্ধার প্রারস্তে এমনকি 
গ্রীষ্মে ও হেমন্তেও ইহাকে লাউকুখড়া গাছে অধিক সংখ্যায় দেখ! যায় । পক্ষান্তরে 
শত খতৃতেও ইহাকে বিভিন্ন মরশুমী ফুলের গাছে অধিক সংখ্যায় দেখা যায়। 
অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ অঞ্চলে প্রাপ্ত তাপমাত্রা ইহার বুদ্ধির পক্ষে অনুকূল 

আবহাওয়! প্রদান করে। এই অঞ্চলে ইহা সারা বছরই অপুংজনি জরাযুজ 
পদ্ধতিতে বংশ বিস্তার করে । অবস্ত দাঙ্জিলিং জেলার উচ্চ এলাকায় শীত খতৃতে 
ইহাকে যেমন অপুংজনি জরায়ু পন্থায় বংশ বিস্তার করিতে দেখা যায় তেমনই 

আবার কোনও কোনও আশ্রয় বৃক্ষে ইহার ডিম্বপ্রদায়ী স্ত্রী ও ডানাযুক্ত পুক্রষেরও 
সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ইহার দ্বার! বুঝা যায় যে এই প্রজাতি অবস্থা বিশেষে 

শীতাতিবাহী ডিম্ব প্রসব করিয়া! ছিবিধ বংশবিস্তাব্রী জীবনবৃত্ত সমাধা! করিতে 
সক্ষম । 

'_ শীমের জাবপোকার স্তায় ইহাও সংঘবন্ধতাবে বাস করে ও উদ্ভিদের কোমল 

 ষর্ধনখীল অংশে আক্রমণ করে । কাজেই ইহাও আক্রান্ত উদ্ভিদে একই ধরনের 

 অক্ষণ স্য্ট করে। যথা, পাতা! কুঁকড়াইয়া যায়, কোমল শাখ। বিভিন্নভাবে বীকিয়। 


১১২ জাবপোকা 


যায়, পাতা বিবণ হইয়া যায় ও শস্যের ফলন ব্যাহত করে । এই ধরনের প্রতাক্ষ 
ক্ষতি ব্যতীত ও ইহা! বেশ কিছু উদ্ভিদে ভাইরাস রোগ বিস্তার করিয়া সমধিক- 
ভাবে শন্ত বিনাশ করে বলিয়। কৃষি কীটতত্বে ইহার ভূমিকা বহুধা বিস্তৃত । 

৩। পচের পন্র ক্‌ণ্ণকারণী জাবপোকা ( 87808580009 [861100759 
( 891, ) 1-- 

ইহাও বহুতভোজী। ইহার গাত্রবর্ণ সাধারণভাবে হালকা! সবুজ এবং দের্ধ্যে 
প্রায় 1'33 মি. মি.। তবে শীতের স্ুচনায় পীচ গাছের পত্রবিহীন শাখায় যে ডিম্ব- 
গ্রসবী ডানাহীন পুর্ণাঙ্গ দেখা! যায় তাহা আকারে অপেক্ষাকত ছোট এবং 
গাত্রবর্ণ প্রায় বাদামী বা কালচে সবুজ্জ। ইহার ভৌগোলিক ব্যাপ্তি যদিও বন্ু- 
বিস্তৃত ও পুথিবীর সব দেশেই ইহাকে পাওয়া যায় তথাপি সাধারণভাবে শত- 
প্রধান এলাকায় বা উহার সংলগ্ন এলাকায় ইহাকে সমাধিক পরিমাণে দেখিতে, 
পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গে দার্জিলিং জেলায় ইহা সব খতুতেই দেখিতে পাওয়া! 
যায় কিন্ত পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণাঞ্চলে ইহার সাক্ষাৎ সচরাচর পাওয়া যায় না। 
দার্জিলিং জেল! ও সিকিমে ইহাকে প্রায় 47 টি বিভিন্ন উদ্ভিদে আক্রমণ করিতে, 
দেখ! ষায়। যদিও ইহা বহুভোজী, ইহার আক্রমণ সীমাবদ্ধ থাকে তুলার জাব- 
পোকার ন্যায়ই গুপ্তবীজী উদ্ভিদের একদ্ুলবীজী উদ্ভিদ ছাড়া বিভিন্ন গোষ্ঠীর 
উন্তিদে ৷ দার্জিলিং জেলায় ইহাকে অনেক উত্ভিদেই শক্রকীট হিসাবে দেখ। যায় 1. 

ইহার জীবনচক্র সাধারণতঃ অপুংজনি জয়ামুজ পন্থায় চলিয়৷ থাকে এবং 
সারা বৎসর এই পদ্ধতিতে জীবনবুত্ত সমাধা হয় । অপেক্ষাকৃত কম শীতল অঞ্চলে 
দাঞ্জিলিং ও সিমলার 1,500 মিটারের কম উচ্চতাবিশিষ্ট স্থানসমূহে জীবনবৃন্ত 
অবিচ্ছিন্ন অপুংজনি জরায়ুজ পদ্ধতিতেই সম্পন্ন হয়। ইহা৷ অপেক্ষা অধিক উচ্চতা! 
বিশিষ্ট এলাকায় বাধিক জীবনবৃত্ত সমাধ। হয় ছিবিধ বংশবিস্তারী (17091900119 )' 
পদ্ধতিতে । দাঙ্জিলিজৈলার 1,500 মিটারের অপেক্ষাকৃত কম উচ্চতাবিশিষ্ট 
স্বানসমূহে ইহার বাধিক জীবনবৃত্ত মিশ্র পদ্ধতিতে সমাপন হয়। যে সমস্ত 
এলাকায় ইহার জীবনবৃত্ত ছিবিধ বংশবিস্তারী পদ্ধতিতে পরিচালিত হয় সে সক 
স্থবানেও উচ্চতাভেদে শীতাতিবাহী ভিম্ব অবস্থায় থাকার দৈর্ঘ্য এ স্থানের প্রতিকৃল 
শীতের বাণ্তিকালের উপর নির্ভর করে । আবহাওয়ার এই তারতম্য একইতাকে 
শীতাতিবাহী ডি্ব ও এই জাবপোরার মূল ব৷ শীত-কালীন যৌন প্রজন্ম সমাপনের 
জদ্ক নির্দিষ্ট আশ্রয় উদ্ভিদ অর্থাৎ পীচ ও প্লাম গাছের উপর প্রভাব বিস্তার করে। 


কয়েকটি ক্ষতিকর জাবপোকার জীবনধার! ১১৩ 


দেখা গিয়াছে অপেক্ষাকৃত অধিক উচ্চতা বিশিষ্ট স্থানে শীতকালীন আশ্রয় উদ্তিদে 
বা পীচ গাচের নবপঞজ্রোদগষ নিয় উচ্চতাবিশিষ্ট স্থানসমূহের অপেক্ষা বিলম্বে 
হয়। উচ্চতাভেদে এই পত্রোদগমের সময়ের তারতম্যের সহিত বা! গ্রকারাস্তরে 
বল! যায় বসন্তের সহনীয় বা! অন্থকুল তাঁপমাত্র! আগমনের সহিত শীতাতিবাহী 
ডিম্ব হইতে প্রথম শাবক নির্গমনের সময়ও অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কযুক্ত । এই সব 
এলাকায় শীত ভিন্ন অন্তান্ত খতৃতে ইহাকে বু বিভিন্ন আশ্রয় উত্ভি:দেই দেখিতে 
পাওয়। যায় কিন্তু কম্পোজিটা গোষ্ীতুক্ত এজারেটাম- কনিজয়ডিস্‌. (856718%01 
90105101899) প্রধান বিকল্প আশ্রয় উত্তি। এই গুলে প্রায় সারা বছরই (শীতকাল 
ব্যতীত) কোনও কোনও স্থানে এই প্রজাতিকে পাওয়া যায় । মোটামুটি সহন- 
শীল শীতাধিক্যপূর্ণ স্থানে যথা দাঙ্জিলিং জেলার কালিম্পং-এ ইহার মিশ্র বংশবিস্তার 
জীবনবৃত্ত লক্ষ্য কর] যায়। একদিকে এজারেটামে একটি ক্ষীণ অপুংজনি 
জরাযুজ জীবনধারার স্তিমিত গতি প্রবাহিত থাকে অন্যদিকে পত্রপতনশীল পীচ 
গাছের নগ্ন শাখায় ডিম্প্রঘবী ভানাহীন পূর্ণাঙ্গকে পত্রমূলের নিকট শীতাতিবাহী 
ডিম্ব প্রসব দ্বারা যৌন প্রজন্ম সম্পন্ন করিতে দেখ! যায়। এই জাবপোকার 
জীবনধারার এই বৈচিত্র্য মূলতঃ আবহাওয়ার তাপমাত্রার উপরে নির্ভরশীল। তবে 
অস্থকুল পরিবেশে ইহা। জরামুজ শাবক'প্রসবী পদ্ধতিতে প্রজনন করিয়া বৎসরে 
সর্বাধিক 42-টি প্রজন্ম সম্পূর্ণ করিতে পারে । বিভিন্ন তাপমাত্রায় ইহার শাবকা- 
বস্থার স্থায়িত্ব গড়ে 8'25 দিন হইতে 1780 দিন হইয়া থাকে এবং ডানাহীন 
পুর্ণাজের জীবনকাল 2157 দিন হইতে 5100 দিন হুইয়! থাকে এবং একটি 
ডানাহীন পূর্ণাঙ্গের শাবক প্রদব ক্ষমতা 1520 হইতে 2657 টি। এই সময়ের 
সর্বনিম্ন ওসর্ষোচ্চ গড় তাপমাক। যথাক্রমে 11500323101 যাহা হউক একটি 
ডানাহীন পূর্ণাঙ্গ এজারেটাম্‌ গুলে ইহার শাবক প্রসবকালের মধ্যে সর্বাধিক 
সংখ্যায় প্রায় 40-টি শাবক প্রমব করিতে সক্ষম । সাধারণভাবে অধিক তাপমাআ- 
যকত সময়ে শাবক অবস্থা বা পূর্ণাঙ্গের জীবনকাল কম হয় ও কম তাপমাত্রায় 
ইছ। বাড়িয়। যায় । 

ইহার দলবদ্ধ ভাবে থাকার ম্বভাব, উদ্ভিদের কোমল অংশ হইতে রস 
আহরণের জন্ত এবং অধিক সংখ্যায় থাকার জন্ত আশ্রয় উত্তিদে শোষক কাটের 
আক্রমণের সাধারণ লক্ষণণ্ডলি, পরিলক্ষিত হয়। পীচগাছে ইহার আক্রমণ 

৮ 
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সুচনা ও ক্রুত বংশবিস্তারের ফলে অধিক সংখ্যায় অবস্থিতি এবং নৃতন পত্রোদগম, 
ফুল ও ফলের আবির্ভাবকালের সমান্তরাল গতির দরুণ পাতাগুলি ভীষণভাবে 
কঁ্কড়াইয় যায়, ফুল ও ফলের অকাল পতন ঘটে। এই একই সময়ে শীতকালীন 
তথা বসস্তকালীন বিভিন্ন প্রয়োজনীয় উত্ভিদেও অন্থবূপ আক্রমণের লক্ষণ দেখা 
যায়। বিশেষ করিয়া কম্পোজিটী (0০071051689 ) গোষঠীতুক্ত বিভিন্ন ফুলগাছ 
একই ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পীচগাছে অবশ্ত ইহার অবস্থান খতু নির্দিষ্ট 
বসম্তের সমাগমে এই উত্ভিদে প্রন্থৃত ডিম্ব হইতে নির্গত শাবক ক্রুত পূর্ণাঙ্গে 
পরিণত হইয়া ও অপুংজনি জরামুজ পদ্ধতিতে বংশ বিস্তার করিয়া সংখা। বৃদ্ধির 
চূড়াস্ত সীমায় উপনীত হয়। জানুয়ারী মাস হইতে হৃষ্ট প্রথম প্রজন্মের পর 
ভ্রুত গতিতে তিন ব! চারটি প্রজন্ম স্ষ্রি করিয়া মার্চ মাসে ভানাযুক্ত পূর্ণাঙ্গের 
হুজন ভ্বারা এই উদ্ভিদ ত্যাগ করে। অবশ্ত এই শীতকালীন আশ্রয় উদ্ভিদ 
ত্যাগের সুচনা আরও পূর্বেই হইতে পারে এবং মার্চের শেষ দিকে এই আশ্রয় 
উদ্ভিদ সম্পূর্ণরূপে জাবপোকা মুক্ত হইয়। যায় । প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ কর! ঘায় যে এই 
সময়ের ব্যবধানে পীচগাছও ক্রমে এই জাবপোকার জীবন নিবাহের উপযোগী 
থাকে না। বিপুল সংখ্যক ডানাধুক্ত জাবপোকার পীচগাছ ত্যাগের সময়ের 
সহিত এই খতুতে অধিক আশ্রয় উদ্ভিদে এই জাবপোকার আক্রমণকে সম্পফিত 
কর৷ যাইতে পারে। ইহার পরবর্তা খতৃতে যেমন গ্রীষ্মের বা ব্যার আবুস্তকাল 
হইতে ইহার দ্বার| আক্রান্ত উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যাও যেমন কমিতে থাকে 
তেমনই একটি আশ্রয় উত্ভিদে ইহার সংখ্যাও তেমন বেণী থাকে না । আবহাওয়ার 
অজৈব ও জৈব অংশের যৌথ ক্রিয়াই এই অবস্থার হ্প্টি করে (চিত্র নং 85)। 
৪। আখের পশমী জাবপোকা [ 06960580809 18780675761, ] 

_ ইহার গান্রবর্ণ ফিকে গোলাপী কিন্তু জীবিত অবস্থায় ইহার শরীর নিদিষ্ট 
গ্রন্থি নিত প্রচুর লার্দী মোমের গ্যায় পদার্থের স্বায়। আবৃত থাকে। ইহা দৈধ্যে 
1195-2'34 মি. মি. হয়। ইছা খুবই সংঘবদ্ধতাবে থাকে এবং সম্ভবতঃ সার! 
বৎনরই অপুংজনি জরাযুজ পদ্ধতিতে জীবনবৃত্ত সম্পক্ন করে। 

"প্রায় ত্রিশ বৎসর পুর্বে ইহাকে আখের অন্ততম একটি কীটশক্র হিসাবে 
চিহ্ছিত কয়া হয় উত্তরবঙ্গ হইতে। এখন এই জাবপোকাকে ভাগ্তের প্রায় 
সার! পূর্বাঞ্চলেই দেখ। যায় এবং মাঝে মাঝেইনবেশ ক্ষতির কারণ - হয়। 
ইহা সার! বছরই আখগাছে দেখিতে পাওয়৷ যায় তরে হেমস্তে আখ কাটি) 


কয়েকটি ক্ষতিকর জাবপোকার জীবনধার! ১১৫ 





*-*ঙ্গীছে প্রাপ্ত ডানানু পুর্নাজ 
++ গাঁটে প্রাপ্ত জাবপোকা রতি 
ও গাঁট প্রান্ত ডনামুভ পুর্ণাঙ / 






গড় সংকট 


৪ 


২ 
শাখার গীন প্রাপ্চ জান শোাকার 


খন নং ৬৫, পণচগাছের বার্ধক বৃদ্ধি প্রক্তির সাহত স্রাকিকডাস হে'লিক্কাইসশীর « 
পণচগাছে প্রাপ্ত সংখ্যার ও ডানাযবুক্ত পূর্ণাঙ্গের উদ্ভয়নশীলতার সম্পর্ক 


জলইবার পর অথাৎ "শীত খতুতে অবহেলিত ব। আংশিকভাবে কাটা আখগাছে 
অথবা আখেরই গণভুক্ত অন্ত কোন বন্ত প্রজাতিতে ক্ষীণ সংখ্যায় অবস্থান 
করে। সাধারণতঃ গ্রীম্মের শেষ হইতেই আখগাছে ইহার আক্রমণ স্পষ্টভাবে 
দেখা যায় এবং ধীর গতিতে বংশ বিস্তার করিয়া ব্ধার অবসানের সাথে সাথে 
€ অগাষ্ট-সেপ্টেপ্বর ) হেমন্তের শুরুতে ইহার ব্যাপক ও তীব্র আক্রমণ দেখা মায় । 
এই জাবপোকার বৃহদাকার সংখ্যা সাধারণতঃ মধ্য-বয়লী ও পুরাতন 
পাতায় দেখা! যায়। ইহা কেবল পাতার তলদেশেই সংঘ স্থাপন করে। 
সামান্ত সংখ্যা দিয়া থে সংঘের স্থাপন হয় তাহ! মধ্যশিরার ঠিক পাশেই 
সাধারণতঃ পাতার গোড়ায় সীমাবদ্ধ থাকে । ক্রমাগত বংশ বিস্তারে সংখ্যা- 
'বুদ্ধির সহিত সংঘের বৃদ্ধি হইতে থাকে ও ইহা। ল্মানভাবে মধ্যশির1 বরাবর 
অগ্রসর হয়। পরে দংঘ পার্খদিকে বুদ্ধি পাইলে সমগ্র পাতার তলদেশে 
অনাক্রাস্ত কোনও ফাকই ঘেখা যায় না! একদিকে যেন সংখ্যার ' চাপে 
সংঘের আবাদিকদের মধ্যে ভানাধুক্ত পূর্ণাঙ্গে পরিণত হওয়ার দ্বার প্রসার 
লাত ঘটায় তেমনই পুরাতন সংঘাবাপও রমশোষন উথযোগী' না থাকাস্ 
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ডানাহীন পূর্ণাঙ্গদিগকে এবং শাবকদিগকে কাণ্ড বাহিয়। উপরিস্থিত অনাক্রান্ত: 
পাতার তলদেশে প্রসারিত হইতেও দেখা যায়। 

ইহার আক্রমণে পাতায় প্রথমে হলুদ বিবর্ণ স্থান দেখা যায়, পরে আক্রমণের' 
তীব্রতা বেশী হইলে পাত শ্ুকাইয়! যাইতেও দেখা যায় এবং বৃদ্ধি ব্যাহত হয় & 
আক্রান্ত ঝাড়ে বছল পরিমাণে কালে। ছত্রাকের আস্তরণ দেখ যায়। 

&| কলমের জাবপোকা [70906570008 68088101 চয়াং। ] 

এই জাবপোকার গাত্রবর্ণ কালচে বাদামী বা কালে। যদিও শাবকগুলি 
সাধারণতঃ হালক! বাদামী বর্ণের । ডানাহীন পূর্ণাঙ্গ মাঝারী আকারের প্রায় 
37 মি. মি, দীর্ঘ। ইহা! খুবই মরন্থমী জাবপোকা এবং শীত-বসম্ত খতৃতে 
কুহুমগাছে € 081887103 (100607105 ) আক্রমণ করিতে দেখ! যায়। এই 
এই লময়ে ইহাকে অপুংজনি জরামুজ পদ্ধতিতে জীবনচক্ পরিচালিত করিতে 
দেখা যায়। ইহা মন আট দিনেই একটি জীবনচক্র সমাধা করিতে পারে তবে 
অধিক শীতল সময়ে প্রায় পনের দিনও লাগিতে পারে। একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন- 
কালে সর্বাধিক 56টি শাবক প্রসব করিতে পারে । 

কুস্থমগাছের চারা অবস্থাতেই অর্থাৎ ডিসেম্বর মাসেই ইহার আক্রমণ বচন 
হয় ও এই সময়ে কোমল পাতার উপরিতলেই ইহা সংঘ স্থাপন করিতে পারে। 
অপুংজনি জরায়ঞ্জ পদ্ধতিতে বংশবিস্তার করিয়া দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধি করে ও ফুল 
আসিবার পূর্বেই সার গাছ এই জাবপোকায় পূর্ণ হুইয়া থাকে । এইরূপ 
গাছে প্রায় 500 হইতে 1,000-টি জাবপোকা৷ থাকিলে ইছার উচ্চতায় বৃদ্ধি 
প্রায় 26% কিয়! যায়, পাতা৷ 67% এবং শাখার সংখ্যা 51% কমিয়া যায়। 
সামগ্রিক এই বৃদ্ধিহ্ামের সহিত যে আক্রমণের লক্ষণ সহজেই প্রত্যক্ষ হয় তাহা 
হইল পাতার ধার হুইতে শুকাইয়া যাওয়া ও পরে প্ণভাবে শুকাইয়া গিয়া 
অধিক মাত্রায় ঝরিষা পড়1। কুন্থম গাছে এই জাবপোকার প্রবল আক্রমণ 
গাছের জীবনকালের প্রায় সবটুক সময়েই থাকে এবং শ্বাতাবিকভাবে এই সময়ে 
' অধিক মাঞ্জায় ডানাধুক্ত পূর্ণাঙ্গের হ্ঠির দ্বার! ইহা বাতাসে ভাসমান হয়। 
ফসলের ক্ষতির পরিমাণ প্রায় 75% পর্বস্ত হইতে পারে।, 

৬। আপেলের পশঙ্গী জাবপোকা [ 19807)9 19017 (178718, 9] 

লালচে সবুজ বর্ণের এই জাবপোক। দৈর্ধো প্রায় 2'1 মি, মি, হয় ও. ইহার 
শরীরের আকৃতি প্রায় গোলাকার ও হ্্ীত। জীবিভাবস্থায় লারা শরীর প্রচুর 


কয়েকটি ক্ষতিকর জাবপোকার জীবনধার! ১১৭ 


পরিমাণে সাদ মোমের ন্তায় পদার্থের ঘ্বার। আবৃত থাকে ফলে শরীরের প্ররুত 
বর্ণ দেখা যায় না। অধিক শৈত্য পুর্ণ এলাকায় ইহার যৌন জীবনচত্র আল্মেনী 
€ 1017790০58৩) গ্রোষ্ঠীর বৃক্ষে সমাপন হইবার পর একই বৃক্ষে খোলকাবস্ধ 
8৪111০01080) জরাযুজ জীবন চক্র অতিবাহিত করিয়। বসস্তের শেষে রোজেসী 
€8২০৪৪০০৪০) গোষঠীতৃক্ত গাছে, যেমন আপেল গাছে, উড়িয়া আমিয়। সংঘস্থাপন 
করে ও বৎনরের অবশিষ্ট সময় অপুংজনি জরায়ুজ জীবন চত্র পরিচালনা করে ও 
শীতের সমাগমে পুনরায় শীত-বসস্তের আশ্রয় উত্ভিদে উড়িয়া যায়। এইভাবে 
ছ্িবিধ-বংশ-বিস্তারী-জীবনবৃত্ত সম্পন্ন করে। এশিয়! মহাদেশের অপেক্ষাকৃত কম 
লীতল যে সমস্ত এলাকায় আগেল চাষ হয় সেখানে ইহারা মূলতঃ অপুংজনি 
জরাযুজ জীবনবৃত্ত পরিচালন1! করে। এই একবিধ জীবনবৃত্তু (401)0109)919) 
বেশ বৈচিত্রাপুর্ণ । বৎসরের অধিকাংশ সময়ই ইহা! আপেলের শাখায় ও পাতায় 
বিস্তৃত সংঘস্থাপন করিয়। জীবন অতিবাহিত করে । শীতের সমাগমে পাত ঝৰিয়। 
গেলে ও শীত আরও বৃদ্ধি পাইলে ইহ! দলে দলে কাণ্ড বাহিয়৷ মূলের দিকে 
'নামিতে থাকে ও মাটির ফাটল দিয়। গাছের শিকড়ে গিয়া বসতি স্থাপন করে। 
শীতকালে আপেল গাছের শিকড়ে খুব স্তিমিতগতি জীবন অতিবাহিত করিবার 
পর বসস্তে নৃতন পত্রোদগমের লঙ্গে সঙ্গে ধীরে শাখার দিকে উঠিতে থাকে অথব! 
জ্ডানাযুক্ত পূর্ণাঙ্গ উড়িয়া! গিয়া কোমল শাখায় বা নৃতন পাতায় বসতি স্থাপন 
করে। এই জাবপোকা৷ আপেলের অন্ততম প্রধান কীটশক্র। ইহার অধিক 
“আক্রমণে উদগমোন্ুখ পত্র বা কুস্থমকোরক সঠিকভাবে নির্গত হইতে হইতে পারে 
না, ফুলের ও বর্ধনশীল ফলের অকাল পতন ঘটিয়। উৎপাদন ব্যাহত করে। 

এ। সাঁরযার জাবপোকা [ 21081019 97551001 (8910))]-- 

ছোট হাল্ক! সবুজ রঙের এই জাবপোকার শরীরের দৈর্ঘ্য প্রায় 16 মি.মি, 
এবং শরীরারৃতি পেম্তার ন্তায়। ইহাও মংঘিত স্বভাবের জাবপোকা এবং 
লীম বা কুস্থমের জাবপোকার স্তাগ্ই সীমিত ভোজী। ইহাকে কেবল ক্রুদিফেরী 
(0091618০) গোষীতুক্ত গুল্মে ও ফসলেই আক্রমণ করিতে দেখা যায় এবং ইহা 
মরন্থমী জাবপোক।। ইহার আক্রমণ কাল শীত-বসন্ত খতু পর্যায়ে সীমাবদ্ধ 
থাকিতে দেখা যায়। অন্তান্ জাবপোকার স্তায় ইহাও প্রধানতঃ অপুংজনি 
জরামুজজ পদ্ধতিতে জীবনচক্র সমাধা করিয়৷ থাকে। তবে এই জাবপোকার 
ভিত্বপ্রদধায়ী ডানাহীন পুর্ণাঙ্গ ও মাঝে মাঝে সরিষ। গাছেই দেখা গিয়াছে। স্বয়- 


১১৮ জাবপোক! 


স্থায়ী গুধো এইরূপ যৌন পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্তি জবেপোকার জীবনবৃত্বের শ্বাভাবিক 
পদ্ধতিতে দেখা যায় ন!। কারণ পূর্বেই উল্লেখ কর! হইয়াছে যে সাধারণতঃ ঘিবিধ- 
বংশবিস্তারী ব৷ হোলোসাইক্লী জীবনবৃত্তে যৌনগ্র্জন্স বাধ্যতামূলকভাবেই স্থায়ী 
বুক্ষেই সমাধা হইয়। থাকে । স্থুতরাঁং সরিষা গাছে কালিম্পং-এর পার্বত্য অঞ্চলে 
এমন কি পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণাঞ্চলে ( নদীয়া জেলায় ) ভিম্বগ্রসবী পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্তি 
একটি প্রাকৃতিক ধশাধ" বলিয়াই মনে হয়। কিংব। সাময়িক ও হ্বক্পস্থায়ীভাবে 
যৌনপ্রজন্মের অনুকূল আবহাওয়ার প্রভাবেও এই ধরনের ঘটন! ঘটিয়া থাকিতে 
পারে যাহার তেমন কোনও ব্যবহারিক তাৎপর্য নাই। 

যাহা হউক, ভারতের সমতল এলাকায় ব! প্রায় [20--230 তাপমাত্রা- 
যুক্ত অবস্থায় ইহার জীবনচক্র অপুংজনি জরাযুজ পদ্ধতিতেই মাধ! হইয়া থাকে । 
তাপমাত্রা তেদে ইহার শাবকাবস্থঃ ডানাহীন পূর্ণাঙ্গের আযুফ্ধাল ও একটি ডানাহীন 
পূর্ণাঙ্গের শাবক প্রসব ক্ষমতা! যথাক্রমে 6--11 দিন, 10--35'5 দিন ও 75-- 
133টি। সাধারণভাবে দেখা যায় অধিক তাপমাত্রার সময়ে ইহাদের জীবনচক্র 
অল্প দিনে সমাপ্ত হয় ও শাবক প্রসবক্ষমতাও কমিয়। যায়। পক্ষান্তরে নিব 
তাপমাত্রার সময়ে ইহার জীবনচক্র সমাপ্ত হইতে বেশী লময় লাগে। পূর্ণাঙ্গের 
জীবনকালও বাড়ে, ইহার শাবক প্রসবক্ষমতাও বাড়িয়া যায়। একটি ডানাহীন 
পূর্ণাঙ্গ সাধারণভাবে উহার প্রজনন কালসীমায় দিনে চারটি করিয়া শাবক প্রসব 
করে তবে সর্বাধিক সংখ্যায় দিনে এগারোটি শাবকও প্রসব করিতে পারে । এই 
ধরনের মান্রাধিক শাবক প্রসব করিলে পরদিন কোন শাবক গ্রস্থত হয় না। 
একটি ডানাহীন পূর্ণাঙ্গ জীবনকালে সর্বনিয় 26টি ও সর্বাধিক 167টি শাবক প্রনব 
করিতে পারে । ইহা বমরে সর্বাধিক প্রায় চল্লিণটি প্রজন্ম সমাধ। করিতে পাৰে 
এবং অক্টোবর হইতে মার্চ মাপের মধ্যে অর্থাৎ ইহার ম্বাতাবিক সক্তিয়তার কালে 
প্রায় এগারোটি প্রজন্ম সম্পন্ন করিতে পারে । 

ইহার দ্বাভাৰিক সক্রিয়তার সময়সীম। মোটামুটি ভাবে শীতকালীন মব্জী ও 
সরিষার চাষের ব্যাপ্তিকালের সহিত সম্পর্কযুক্ত । কপিম্মুলা জাতীয় সব্জী ও 
সরিষ। জাতীয় তৈলবীজ ফমলের চার! অবস্থায় ভানাযুক্ত শাবকগ্রসবী পূর্ণাঙ্গের 
বহুল পরিমাণে বাতাস বাহিত হুইয়। আগমন দ্বার! সংঘ স্থজনের স্থচন| হয় শীতের 
প্রারস্তে। পরে- শীতের প্রকোপ স্তিমিত হইয়া আসিবার সাথে সাথেই ব! 
সমতলের শীতকালেই নরিধাগাছে .ফুল হইবার সময়ে ক্রু" সংখ্যাবৃদ্ধি হুইয়া। 


কয়েকটি ক্ষতিকর জাবপোকার জীবনধার! ১১৯ 


মর্বোচ্চ সীমায় পৌছায় ও এইভাবে ফলের পূর্ণত! প্রাপ্তির পূর্ব পর্বস্ত বাড়িতে 
থাকে । ফসল পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে ইহা৷ বহুল পরিমাণে ডানাযুক্ত পূর্ণাঙ্গ পরিণত 
হইয়া স্থানত্যাগ করে। যদি এই আক্রমণের সুচন। ও সমাপ্তি খতুনির্ভর 
তথাপি অনুমান কর! হয় একই এলাকায় কোন নিভৃত সুরক্ষিত আবাসে সমতলের 
অধিক তাপের অসহনীয়তা এড়াইয়। ইহার! জীবনের ও অবস্থিতির একটি ক্ষীণ 
ধার] বহমান রাখে এবং পুনরায় শীতের প্রারস্তে সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া সরিষা বা এ 
গোষ্ঠীর অন্থান্ত ফসলে ব্যাপ্ত হয় । 

ইহা কপি-যুল৷ জাতীয় সবৃজীর বৃদ্ধি ব্যাহত করিয়। ও স্বাভাবিক রূপের 
বিকৃত ঘটাইয়! ক্ষতি করে এবং সরিষ! চাষে ইহ! একটি প্রধান প্রতিবন্ধক হিসাবে 
চিহ্নিত কারণ ইহার আক্রমণের অস্তিম ফল হিসাবে অনেক সময়ে শতকরা 
'আশিভাগ তৈলবীজ উৎপাদন হাস পায়। 

৮। পেয়ারার বাদামী জাবপোকা [ 0299701069  00771098179 [86211 
[২)011.১ 0110951, 72116, & 01899) ] 

মাঝারী আকারের, বাদামী রং-এর এই জাবপোকা! দেখ্যে প্রায় 1'9-2'1 
মি. মি. হইতে পারে | ইহার দীর্ঘ, রোমশ সিফান্কুলাস্‌ অধিক বিস্থিত হইলে 
শরীর হইতে খসিয়। যায়। যদিও ইহা সংঘিত স্বভাবের তথাপি চঞ্চল প্রকৃতির 
জন্য সামান্য উত্তেজনায় সংঘের আবামিকের বিক্ষিপ্ত হইয়া! পড়ে । কালিম্পঙের 
জলবাধুতে ইহাকে প্রায় সারা বছরই পেয়ার! গাছে দেখ! যায়, তবে মার্চ হইতে 
জুলাই মাস পর্যন্তই ইহাকে সমধিক পরিমাণে দেখা যায় । 

এই সময়েই বিশেষ করিয়া মার্ট হইতে মে মাসের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের 
সমতলে ইহাকে দেখা যায়। ইহার জীবনচক্রের অনুসন্ধান দেখা যায় 910. 
2090 তাগমানর যুক্ত আবহাওয়ায় এপ্রিল হইতে মে মাসের বাবধানে ইহা 
গাচটি গ্রজন্ম সম্পূর্ণ করিতে পারে। এই বাতাবরণে ইহার শাবকাবস্থার ব্যাপ্তি 
,-13 দিন এবং ডানাহীন পৃর্ণণঙ্গের আমুক্কালের মধ্যে ইহা 39-74-টি শাবক 
প্রসব করিতে পারে । 

পেয়ারা গাছের কোমল শাখায় ইহা সংঘবদ্ধ অবস্থায় রসশোধন করে। 
অধিক সংখ্যায় আক্রাস্ত শাখাগুলির বুদ্ধি বুল পরিমাণে ব্যাহত হয় ও পাতা 
বিবর্ণ দেখায় । কিন্তু ইহার আক্রমণের সামগ্রিক প্রতিফলন তেমন প্রত্যক্ষ 
হয় না। 


১২০ জাবপোকা 


$ 


৯। তদ্ড।লের সব।জ জাবপোকা [ 77907091082) 10850801681 (181.)] 

মাঝারি আকারের এই জাবপোকার শরীরের ৈর্ঘ্য 23-3+1 মি. মি. ; ইহার 
সাধারণ গাত্রবর্ণ সবুজ তবে প্রায় গোলাপী বর্ণের হইতে পারে এবং সিফান্‌- 
কুলাস্‌ স্পষ্টভাবে বাদামী । ইউরোপ ও আমেরিকার শীতগ্রধান এলাকায় ইহার 
দ্বিবিধ্বংশ-বিস্তারী জীবনবৃত্তে ইহ! শীতকালীন যৌন প্রজন্ম যাপনের জন্ত 
আপেল-ম্তাসপাতি গোষ্ঠীর ( 7২০5৪০৪৪০ ) বৃক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করে ও পরবর্তী 
খতৃর বিকল্প উদ্ভিগুলি তৃণগোষ্ঠীর ( 01871799 ) অন্তর্ভুক্ত । ভারতেও 
ইহাকে শীতগ্রধান পার্বত্য এলাকাতেই সাধারণভাবে দেখ যায় এবং সারা 
ব্মরই প্রধানতঃ অপুংজনি-জরায়ুজ পদ্ধতিতে জীবনবৃত্ত সম্পন্ন করে। তবে 
শীত খতৃতে ইহার ডানাধুক্ত পুং-পূর্ণীঙ্গ মাঝে মাঝেই দেখা যায়। ভারতের 
সমতল এলাকায় ইহাকে কেবল শীত-বসস্তকালেই তগু*্জ জাতীয় ফদলে ও বিভিন্ন 
তৃণে দেখা যায়। 

প্রথম অবস্থায় ইহা পাতার তলদেশে সংঘ স্থাপন করে ও যব, বালি, গথ 
ইত্যাদি তৃণ জাতীয় উত্ভিদে অপুংজনি-জরামুজ পদ্ধতিতে জীবনচক্র সমাধা করে । 
শীতকালে এই সমস্ত উদ্তিদে ইহা৷ শীষেও অঙ্থ্রূপভাবে বংশ বিস্তার করিয়। সংখ্য। 
বৃদ্ধি করে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতবর্ষে ইহা এখনও তেমন ক্ষতিকর 
পর্ধায়ে পৌঁছায় নাই। 

১০। গোলাপের জাবপোকা [. 01809910100) 19986160110088 (85) ] 

ইহাও মাঝারি আকারের এবং শরীরের দৈর্ঘ্য 2:25-3+8 মি. মি. । ইহার 
গাত্রবর্ণ সবুজ, হালক। বাদামী ব1 গোলাপী হুইতে পাবে এবং সিফানকুলান্‌ও 
বেশ স্পষ্টভাবে দীর্ঘ, কালো বা ঘন বাদামী বর্ণের | প্রায়শঃ এই প্রজাতিটির 
সহিত আরও একটি গ্রায় নিকটবর্তী গ্রজাতি, ম্যাক্োসিফাম: রোজী [14180:091- 
টোঃ। 20986 ঢু, | মিশ্রভাবে একই মংঘে বাম করিতে দেখ! যায়। সাধারণ- 
দিতে ইহার্দিগকে পৃথক প্রজাতি হিসেবে চিহ্নিত করা কঠিন তবে আম্ুবীক্ষণিক 
পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে রোঁজিফরমিস্‌ [£958610017019] প্রজা তিটিই আমু 
পাতিকভাবে বেশী দেখা যায়। 

এই জাবপোকাও অপেক্ষাকৃত কম শীতল অঞ্চলে অপুংজনি-জরাযুজ পদ্ধতিতে 
বংশবিস্তার করিয়া জীবনচক্র ও জীবনবৃত্ত সমাধা করে তবে কখনও কখনও 
শীতকালে ইহার যৌনরূপও' দেখ! যায়। ইহার শাবকাবস্থ। প্রায় আট হইতে 


কয়েকটি ক্ষতিকর জাবপোকার জীবনধার! ১২১ 


পনের দিনে পণ হয় এবং পৃর্ণাঙ্গত। প্রাপ্তির পর ভানাহীন শাবক-প্রসবী পূর্ণাঙ্গের 
আমাল বারে। হইতে ত্রিশ দিন পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইতে পারে। একটি ভানাহীন 
পুর্ণাঙ্গ জীবনকালে 20-36 টি শাবক প্রসব করিতে পারে । বাতাবরণের তাপ- 
মাক! 350 এ পেশীছিলে ইহার বিনাশ ঘটে। সাধারণভাবে দেখ! যায় ইহার 
শীতলতা সনের ক্ষমতা তাপ সন ক্ষমতা অপেক্ষা বেশী। নিম্নতর তাপ ইহাদের 
জীবন যাত্রার গতি স্তিমিত করে কিন্তু অধিক সংখ্যায় বিনাশ করে না এৰং উচ্চ- 
তর তাপে ইহাতে বিপরীত প্রতিক্রিয়া! দেখ! যায়। বাতাসের আন্্রতা ইহার 
জীবনে তেমন কোনও প্রভাব বিস্তার না করিলেও দিবালোকের ব্যান্তির প্রভাব 
বেশ লক্ষণীয় । 

কালিম্পঙ্ডের আবহাওয়ায় এই জাবপোকাকে গোলাপ বা গোলাপের একই 
গণ (8২০9৪)তৃক্ত কিছু উত্ভিদে দেখা যায়। পশ্চিম বঙ্গের সমতল এলাকায় এই 
জাবপোকা পাওয়া যায় না। কালিম্পঙে ইহা ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিক 
হইতে গোলাপ গাছে আক্রমণ সুরু করে এবং মার্চ-এগ্রিল মাসে শী দংখ্যায় 
€ 25৪10 000019601) ) পেশীছায় ॥ বর্ধার আগমনে সংখা খুবই কমিয়। যায় ও 
পরব্তাঁকালে প্রায় দেখাই যায় না। ম্ৃতরাং বুঝা যায় যে বসন্তের আবহাওয়াই 
ইহার পক্ষে বেশী অন্থকূল। তবে কেবল অজৈব পরিবেশই নহে আশ্রয় উদ্ভিদের 
খবস্থাও এই জাবপোকার সংখ্যার উ্থানস্পতনের অন্ততম প্রধান সর্ত। 

নৃতন শাখা! ও মুকুল সমদ্বিত নৃতন শাখায় ইহার আক্রমণ সীমাবদ্ধ থাকে। 
ফলে নৃতন শাখার স্বাভাবিক বৃদ্ধি দর্শনীয়ভাবে ন্যাহত হয়, পাতারও স্বাভাবিক 
বৃদ্ধি হয় ন৷ ও নানাভাবে কঁকড়াইয়া যায় । কড়ি হইতে ম্বাভাবিক ফুল হইতে 
পারে মা বা ফুল অমময়ে প্রকাইয়। যাইতে দেখ! যায়। 

১১। চম্দ্ুমল্লিকার জাবপোকা [ 718070910180016119 ৪810)070 
€011151665 1 

ইহার গান্সবর্ণ গাঢ় বাদামী বা কালো । শরীরের দৈর্ঘ্য প্রায় 2 মি. মি.। 
'ইহা সংঘিত স্বভাবের ও বেশ চঞ্চল। ইহাকে চন্দ্র্লিকার বর্ধনশীল শাখার 
বখমরের যে কোনও সময়েই দেখা যাইতে পারে। তবে অধিক সংখ্যাবৃদ্ধি 
খটিলে ও গাছ অপেক্ষাকৃত ছোট হুইলে উহ! জাবপোকার দ্বার৷ সম্পূর্ণরূপে 
আচ্ছাদিত হইয়া যাইতে পারে। মনে হয় চন্ত্রমজিকাই ইহার একমাত্র আশ্রয় 
উদ্ভির কারণ ভারতবর্ষে এযাবঘ কালে ইহাকে অন্ত কোন উদ্ভিদে পাওয়। হায় 


১২২ | জাবপোকা 


নাই। একই গুল্সে সার বখসর অতিবাহিত হয় এবং বখসরের কোনও সময়েই 
ইহার যৌন পুর্ণাঙ্গ দেখা যায় নাই । ফলে অনুমান কর! যাইতে পারে ষে ইহার 
জীবনবৃত্ত অপুংজনি-জরাযুজ পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয় । 

চন্্রমল্লিকায় আরও অনেক প্রজাতির জাবপোকার আক্রমণ দেখা যায় । তকে 
এই কালো জাবপোকাই ইহার অন্যতম প্রধান কীটশক্র। ইহার আক্রমণও 
অধিকমান্রায় দেখা যায় বসস্তের শেষের দিক হইতে বধার সমাগম পর্ধস্ত সময়ে). 
এই আক্রমণের ফলে গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় ও পাত। হলুদ্র বর্ণের হুইয়! ঝরিয়া! 
পড়ে। 

১২। আলর সবজ জাবপোকা [ 10209 106751089 (9012. ) 1-- 

এই জাবপোক। মাঝারি আকারের প্রায় 1+7-24 মি. মি. দীর্ঘ হয়। 
ইহার গাত্রবর্ণ হাল্কা সবুজজ। বাদামী বর্ণ নলাকৃতির সিফানকুলাস্‌ সবুজ 
গাত্রবর্ণের পটভূমিতে বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। ইহা একক দ্বভাবের অর্থাৎ 
পরস্পরের খুব সঙ্জিহিত থাকিয়া ইহা যণবন্ধভাবে থাকে না। ইহার শ্বাভাবিক 
জীবনবৃত্ত বিবিধ প্রজনন পদ্ধতিতে পরিচালিত হয় এবং শীতকালীন যৌনগ্রজন্য 
যাপনের জগ্য ইহা আপেল-ন্তাসপাতি গোষ্ঠীর € [২০৪৪০৪৪৩ ) বৃক্ষকে ব্যবহার 
করে ও পরবর্তাঁ বিভিন্ন খতুর আশ্রয় উত্তিদ বিভিন্ন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এবং এই 
সমস্ত আশ্রয় উদ্তিদে ইহ! অপুংজনি জরায়ু-পদ্ধতিতে জীবনচক্র চালনা করে ॥ 
কিন্তু ইহারা বনুভোজী হইলেও কেবল গুগুবীজী উত্তিদের দ্বিদল-বীজ প্রজাতির 
গাছেই আক্রমণ সীমাবদ্ধ রাখে । ভারতবধের বিভিন্ন অঞ্চলেই ইহার অবস্থিতি- 
কাল শীত-বসন্তের আবহাওয়ায় সীমিত। এই ক্ষণস্থায়ী (11810510010 বা 
'61100181 ) প্রকৃতি যদিও শীতল 'দ্িনগুলিতেই হুয় তথাপি সঠিকভাবে বলা 
যায় না যে ইহার জীবুসুবত্ত হিমালয়ের উচ্চ এলাকাগুলিতে পুর্ষোক্ত পদ্ধতি 
অনুযায়ী গাকে। তবে কালিম্পর্ডের আবহাওয়ায় ইহাকে শীতকালে যৌন 
পূর্ণ অবস্থায় দেখা যায় এবং স্তাসপাতি গাছের নতুন উদগত শাখায়-পাতায় 
ইহা বুল সংখ্যায় জানুয়ারী মাসের দিকে দেখ! যায়। এই তথ্য হইতে মনে হয় 
উচ্চ পার্ধতা এলাকার শীতল অঞ্চলে ইহা দ্বিবিধ প্রঙ্গনন পদ্ধতিতে জীবনবৃস্ত 
সমাপন করিয়া থাকে । অবশ্ঠ একই ষময়ে অন্যান্য আশ্রয় উদ্ভিদেও ইহাকে 
বেশ দেখা যায় বলিয়! উক্ত জীবনবৃত্ত অস্তহঃ কালিম্পর্তের পরিবেশে হয় বলিয়া 
দৃঢ়ভাবে বল যায়না! যাহ! হউক, ইহার মরন্থমী প্রকৃতি ও উফ খতুগুলিভে 
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ইহার অন্তুপস্থিতি এই জাবপোকার পুর্ণ জীবনবৃত্ত সম্পর্কে কিছু তথ্যগত ফাঁক. 
হুটি করে। পশ্চিমবলের সমতল এলাকায় ইহা খুবই মরন্ুমী। অন্তান্য নানা 
আশ্রয় উত্তেদের মধ্যে ইহা আলু গাছে বিশেষভাবে বুদ্ধি পায় ও এই বৃদ্ধি অপুং- 
জনি-জরায়ুজ পদ্ধতিতেই হইয়া থাকে । 

অন্যান্য মরস্থমী জাবপোকার ন্যায় এই জাবপোকাও মমতল এলকায় 
বিভিন্ন উত্ভিদে বলতি সুচনা করে ভানাযুক্ত শাবকগ্রসবী পূর্ণাঙ্গের আগমনের 
দঘ্বারা। একই এলাকায় পরবর্তী সময়ের প্রসার সমাধ! হয় স্থানীয়ভাবে সৃষ্ট 
ডানাযুক্ত পৃর্ণাঙ্গের দ্বারা। পশ্চিমবঙ্গের সমতল এলাকায় ইহার আগমন স্ুচন! 
হয় ডিসেম্বর মাম হইতে। ক্রমশ: দ্রুত সংখ্যাবুদ্ধি ঘটিয়। সংখ্য। চূড়াস্ত সীমায় 
পৌছায় জানুয়ারী মাসের শেষের দিকে । সরিষা-কপি গোষ্ঠীর (0180101586), 
আলু-বেগুন গোষ্ঠী (9019118০686 ) ও অন্থান্ত বহুবিধ গোষ্ঠীর বিভিন্ন গ্রজাতিতে 
ইহার অবস্থিতি লক্ষ্য করা গেলেও, সমতল এলাকায় ইহা আলুতেই প্রত্যক্ষ কর! 
যায়। এই জাবপোকা বহু কুটে রোগের বাহকের ভূমিক! গ্রহণ করিয়া কেবল 
আলুই নহে আরও অনেক ফঘলের পরোক্ষ ক্ষতির কারণ হয়। 


১৩। ভ্বীর জাবপোকা [ 828009109101807। 1191819 (7100) ) ] 


ইহা আকারে বেশ ছোট এবং শরীরের দের্ঘয প্রায় 2 মিমি | ইহার 
সাধারণ গান্রবর্ণ ধৃনর-সবুজ এবং শরীরের পশ্চাদংশ মোটামুটি কালে!। ইহ! 
মংঘিত প্রকৃতির ও শ্লখ গতি । ম্যাক্রোপসিফাম: মিসক্যাপ্থির ( 17807091188 
[01508116181 ) ন্যায় এই জাবপোকার জীবনবুত্তও আপেল গোষ্ঠীর ( 7২০৪৪০০৪০) 
উদ্ভিদে শীতকালীন যৌনগ্রজন্ম অতিবাহিত হয় ও অন্ত খতুতে তৃণগোষঠী 
(03158101086 ) উদ্ভিদদে অযৌন জীবনচক্র যাপন করে শীতপ্রধান এলাকায় 
ভারতবধের হিমালয়ের পার্বত্য এলাকায় শীতকালে ইহাকে ন্তাস্পাতি 
( 2২০৪৪০৩৪৩ ) গোঠীভূক্ত গাছে কদাচিৎ দেখা যায়। কিন্তু কখনও ইহাকে 
বসম্তকালে এই বৃক্ষে অধিক সংখ্যায় দেখ। যায় নাই। ইহা ব্যতীত এই আশ্রয় 
উতদ্তিদে কখনও কখনও ডানাযুক্ত পুরুষের অবস্থিতি দেখা গিয়াছে । এই সব 
পারিপাধিক তথ্য প্রমাণ করে যে যৌনপ্রজন্ম অতিবাহিত করার সম্ভাবনাকে 
নন্ঞাৎ করা যায় না। সমতল এলাকায় এই জাবপোকাকে বৎসরের বিভিন্ন 
সময়ে 'দেখা! যায় ও ইহার সংখ্যাবৃদ্ধি কোন নির্দিষ্ট খতৃতে সীমাবদ্ধ নছে। 


১২৪ জাবপোকা! 


যেকোনও সময়েই ইহার সংখ্য। বৃদ্ধি ঘটিতে পারে। তবে অধিকাংশ কেরে 
ইহাকে তৃণগোষ্ঠীর বিভিন্ন প্রজ্জাতিতে দেখা যায় বসস্তের সময় হইতে বর্ধার 
পূর্ব পর্যন্ত সময়ের সীমায়। সমতল এলাকায় ইহার জীবনবৃত্ত সমাধা হয় 
'অপুংজনি-জরায়ঞ্জ বংশবিস্তার ছার] । 


তুষ্টাগাছে চারা অবস্থা হইতে ফল হুওয়। পর্ধগ্ত সময়ের মধ্যে যে কোন সময়েই 
ইহার আক্রমণ দেখা যাইতে পারে । চার] অবস্থায় ইহা! সাধারণতঃ মধ্যের 
অনুন্নোচিত পাতার ভিতরে দিকে সংঘস্থাপন ও বংশবৃদ্ধি করে । পরবর্তী কালে 
ইহা পাতার তলদেশে, পুষ্পগ্ুচ্ছ (1000165000৩ ) ও বর্ধনশীল দানায় অধিক 
সংখ্যায় দেখা যায়। ইহার আক্রমণের প্রত্যক্ষ লক্ষণ হিসাবে পাতার আংশিক- 
ভাবে শ্তকাইয়। যাওয়া ও আক্রান্ত গাছে কালে! ছত্রাকের আস্তরণ দেখিতে 
পাওয়া যায়। দানার পূর্ণতা প্রাপ্তি বিস্নিত হওয়া অসম্ভব নহে। 


১৪। লেবর কালো জাবপোকা [20509016758 87078061) (3.0...) ] 


এই জাবপোকা আকারে বেশ ছোট, দৈর্ধো প্রায় 1'65-185 মি. মি. হইতে 
পারে। গাত্রবর্ণ বাতিক্রমহীনভাবে কালো তবে শাবক বাদামী বর্ণের ও শুঙ্গে 
সাদা ও কালোর পর্যায় দেখ যায়। ইহ! সাধারণভাবে উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্। 
জলবায়ু প্রভাবিত দেশগুলিতে ব্যাপ্ত। ইহাকে কেবল গ্তপ্তবীজী ছিদলবীজ 
বৃক্ষের প্রজাতিতেই আক্রমণ সীমাবদ্ধ রাখিতে দেখা যায় । কালিংম্পঙের ন্যায় 
সামান্ত অধিক শীতল অঞ্চলে ইহাকে সারা বৎসর ব্যাপীই কোনও ন। কোনও 
আশ্রয় বৃক্ষে দেখিতে পাওয়া যায়। তবে বসম্তের শেষের দিকেই ইহাকে 
সর্বাধিক সংখ্যক প্রজাতির বৃক্ষ আক্রমণ করিতে দেখ৷ যায় এবং আক্রান্ত বৃদ্ষ- 
গুলিতে এই খতৃতেটু,ইঁহাকে অধিক সংখ্যায় দেখা যায় । সাধারণভাবে ইহাকে 
অপুংজনি-জরায়ুজজ পদ্ধতিতে সার! বৎলর বংশ বিস্তার করিতে দেখ! যায়। 
কদাচিৎ শীতকালে ইহার ডানাধুক্ত পুংপূর্ণাঙ্গের সাক্ষাৎ কালিম্পঙেও পাওয়া 
যায় কিন্তু জীবনবৃত্তে ইহার তাৎপর্য ঠিক বুঝিতে পার! যায় না। শীতকালে 
ভানাহীন পুর্ণাঙ্গ সর্বাপেক্ষা সক্রিয় হয় 225+0-এ এবং গ্রীষ্মকালে 290-এ। 
এই ছুই সষয়ের পূর্ণীঙ্নগুলির তাপ সহনশীলতায় পার্থকা দেখা যায় যেমন 
শীতকালের পূর্ণাঙ্গ 33+0-এ এবং গ্রীন্মকালের পুর্ণাঙ্গ 40+0০-এ মৃত্যু ঘটে। 
নিন ও উচ্চতাপে ভানাহীন পূর্ণাঙ্গের শাবক প্রসব ক্ষমতা কমিয়! যায় ষেমন 
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13:50 ও 32:5:0.এ ইহা যথাক্রমে 11] ও7টি। সর্বাগেক্ষ! বেশী শীবক, 
থা! 67টি গ্রন্ত হয় 25+0-এ। 

লেবু গাছের সাতটি বিভিন্ন জাবপোকার মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর । 
অন্তান্ত আক্রাস্ত উদ্ভিদের মধ্যে আম, জাম, কাটান, পেয়ারা স্তামপাতি ও চা 
গাছের নাম করা যাইতে পারে। লেবু গাছে ইহার আক্রমণে পাত! ভীষণভাবে 
কুঁড়াইয়া যায় ও আক্রান্ত কোমল শাখা! বিভিন্নভাবে বাকিয়া যায়। চ! গাছেও 
আসাম উপত্যকায় প্রায় একই খতৃতে নৃতন কোমল শাখায় বেশ আক্রমণ করে 
ও লেবুগাছের অন্থুর়ূপ ক্ষতি সাধন করে। 


উদ্ভিদের কুটে বা ভাইরাস, রোগ বিস্তারে 
জাবগোকার ভুমিক। 


(5২016 01 80110 00 01800 91709 (80571159101) 


উদ্ভিদের রোগের বিভিম্ন কারণের মধ্যে ভাইরাপ অন্ততম। শারীরবৃত্তীয 
কারণ ব্যতীত অন্ত যে সমস্ত কারণে উত্তিদের রোগ হয় তাহাদের মধ্যে বীঞ্জানু, 
ছত্রাক, মলিকিউট, € 14011086 ) জীবজগৎ অন্তর্গত পরভোজী। কিন্তু ভাই- 
রাসের প্রকৃতি অর্থাৎ ইহা জড় কিংব! জীৰ সেই বিষয়টি এখন বিতফ্িত। সেই 
কারণে ভাইরামকে কেবল রোগন্থ কারী সুত্র বা 11005005৩ 10117101016 
হিসাবে বিবেচন| কর! হয়। ইহার মূল সংগঠন এখন বহুলাংশেই জ্ঞাত এবং 
রোগভেদে ইহার ভৌতিক ও নুক্ম রাসায়নিক প্রকৃতিও অনেকাংশে নির্ণীত 
হইয়াছে । নাধারণভাবে বল! যায় ভাইরাল হুইল নিউক্লিও প্রোটিন ( 00160 
0:01910 ); ইহা! বাধ্যতামূলকভাবে জীবিত কোষ মাধ্যমেই সক্রিয় অর্থাৎ 
'অজৈব আধারে ইহার স্বব্ধপে অবস্থিতি খুবই ক্ষণস্থায়ী ও নিক্রিয়। যাহা হউক, 
এই ভাইরাস্‌ বা কুটে রোগ প্রন্কৃতিতে বিভিন্নভাবে গ্রদারলাভ করে। কীটও এই 
রোগ প্রনারের অন্ত তম সক্রিয় মাধ্যম বা রোগ প্রমারক বা বাহক (৬6০৫০: )। 
এতাবৎকাল পর্বস্ত জাত প্রায় তিন্শতটি বিভিন্ন উত্ভিদ কুটে রোগের (2181 
1108 ৫1562968 ) প্রায় ছুই-তৃতীয়াংশের অন্যতম প্রদারকারী বা বাহক হুইল 
জআবপোক। বা এফিডী 

কুটে রোগের প্রমারের মাধ্যমকেই ছুইটি মূল ভাগে ভাগ করা হয়। যথা, 
অজৈব বা! যান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রসার (141501)9101981 (90510155100 ) এবং জৈব 
পদ্ধতিতে প্রসার ( 8$01081081 09118115510, )। বাতাস, ঝঞ্চা, বারিপাত, 
ঘর্ষণ, কৃষিযন্ত্রপাতি গ্রভৃতি অজৈব কারণে রোগাক্রান্ত উদ্তিদাংশের রূপ যদি সুস্থ 
উডভিদের শরীরের ক্ষতস্থানে পড়ে ব| কোনও ভাবে উহার শরীরের রসের মহিত 
মিশ্রিত হয় তাহা হইলে রোগ নুস্থ উদ্ভিদে প্রসার লাভ করিতে পারে। এই 
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ক্তাবে জৈব মাধ্যমবিহীনভাবে যদি রোগ সংক্রমণ ও প্রসার হয় তবে উহাকে 
অজৈব প্রসার বল! হয়। কিন্তু যদি এই সংক্রমণ ব! প্রমার কোনও জীবের দ্বার! 
সংঘটিত হয়, তবে তাহাকে টজৈৰ পদ্ধতিতে প্রনার বলে । যেমন রোগাক্রাস্ত উদ্ভিদের 
বীজ ব! উল্ত্দাংশ অথব! একই উদ্ভিদ কুটে ও ছত্রাক রোগে আক্রান্ত হইলে এ 
ছত্রাক-অণু. (৪০019) বাতাস বাহিত হুইয়। নিজের প্রসার সাধন করিবার সাথে 
সাথে ভাইরাস রোগও বহন ও প্রনার করিতে.পারে অথব। উত্তিদভোজী কীট রোগ- 
গ্রস্ত উদ্তিদে আহার করিবার পর স্থস্থ উত্তিদদে আহার করিলে কীটের মুখ বাহিত 
হুইয়! বা অনা উপায়ে সুস্থ উদ্তিদে ভাইরাস সঞ্চালিত করিতে পারে । কীট ব্যতীত 
অন্যান্য প্রাণীও অনুরূপ ভাবে রোগ প্রসার করিতে পারে । যেহেতু এই রোগ 
প্রসারে জীবের ভূমিকা রহিয়াছে সেই কারণে ইহা! জব মাধ্যমে প্রনার বলিয়া 
অতিহিত। 

জীবের বিশেষ করিয়। প্রাণীর এই পদ্ধতিতে ভাইরাস বিস্তার করিবার সামর্থ 
হইতে মনে হইতে পারে £ যে কোনও প্রাণী রোগগ্রন্ত উদ্ভিদে আহারের পর 
সুস্থ উদ্ভিদদে আহার করিলে শেষোক্ত উত্ভিদে এই রোগ সঞ্চারে সফল হইবে অর্থাত্য 
উদ্তিদভোজী সব গ্রাণীই কুটে*রোগ-বাহকের ভূমিকা লইতে সক্ষম। বাস্তবে 
এইবপ হয় না। বাহক ও রোগের মধ্যে এক অদ্যাবধি অনধিগম্য সম্পর্ক বর্তমান 
বলিয়। মনে হয় এবং অস্থমান কর! হয় ভাইরাসের বাহিত হইবার উপযোগিতা ও 
বাহুকের ইহ বহন করিবার সামর্থ্য কতগুলি পরস্পর নির্ভরশীল সর্তের দ্বার 
সাধিত হয়। ইহা! নির্ভর করে £ (১) ভাইরাস-কণিকার রাসায়নিক ও ভৌতিক 
প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের উপর $ (২) উদ্ভিদের কোন কোষ ব৷ কলায় ভাইরাস 
আক্রমণ করে ব! ভাইরান কণিকা সক্রিয়ভাবে থাকে তাহার উপর £ (৩) রোগ- 
্রন্ত উান্তদের আক্রান্ত কলায় ভাইরা-কণিকার ঘনন্ত্বের ব| পরিযাণের উপর £ 
(৪) উদ্ভিদের ক্ষতস্থানে (কীট ঝা প্রাণীর দ্বার আহারের ফলে ) রাসায়নিক 
বিক্রিগ্কার উপর ; (৫) আহারকারী কীট ব৷ প্রাণীর মুখনিঃশ্ত লালার রাসায়নিক 
সংস্থিতির উপর $ (৬) কাটের ব| সম্ভাব্য বাহকের মুখের গঠন প্রকৃতির 
'উপর $ (৭) কাটের বা সপ্ভাব্য বাহকের. অস্ত্রীয় সংগঠনের উপর । প্ররনঙ্গক্রমে 
উল্লেখ করা যায় যে একই প্রজাতির কাঁট স্থানভেদে কোথাও বাহক আবার 
«কোথাগড বা তাহা নহে অর্থাৎ পরিবেশের সামগ্রিক প্রভাবও এ বিষয়ে 
হবিবেচ্য। - 


১২৮ জাবপোকা' 


কীটঘ্বার৷ বাছিত হুইবার পদ্ধতিগত পার্থকোর ( চিত্র নং ৮৬) উপর নির্ভর 
করিয়া ভাইরামকে তিন প্রকার ধর! হয় । যথা-- 
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চিত্র নং ৮৬, জাবপোকার শরণরের পার্বচ্ছেদ ও উহার শরণরাভ্ল্তর 
দিয়া উচ্ভদ-ভাইরাসের সম্ভাব্য সঞ্চারপথ 


(১) গড বাঁছত বা অঙ্থায়শী (916৮ ০:05 ০৫ 10010905156 
ভাইরাস-_ইহা শুণ্ডের অগ্রভাগে অবস্থিত ম্পর্শরোমে অথবা শুতাভ্যন্তরস্থিত' 
অন্ুস্থচের অগ্রভাগের দস্তর অংশে বা অভ্যন্তরে বাহিত হইয়া রোগগ্রস্ত উদ্ভিদ 
হইতে সুস্থ উদ্ভিদে সঞ্চারিত হইতে পারে । ইহা সাধারণত রোগগ্রন্ত উদ্ভিদে 
আহারের সময়ে কর্তন-চর্বনকাঁরী কীটের দস্তে অথবা শোধণকারীকীটের 
প্রাথমিক আম্বাদন পর্বেই (1279)108 ) শুগ্ডাগ্রে, অন্থুস্চাগ্রে লাগিয়া যায় ও, 
পরেই সুস্থ উদ্ভিদদে আহারের বা! শোষণের সুচনায় শেষোক্ত উদ্ভিদের শরীরে 
সংক্রমিত হয়। এই ভাইরাস গ্রহণ (৪০০81910100 ) ও সংক্রমণ € 02109101- 
65101) ) সময় খুবই কম এবং রোগগ্রস্ত উত্ভিদে আহারের পরই মাত্র কয়েকটি. 
উদ্ভিদেই এই রোগ মধ্চারিত হুইতে পারে। পরব্তা সঞ্চারণের জন্ত বাহক- 
কীটকে পুনরায় রোগের উৎ্সবৃক্ষে আহার করিতে হুইবে। 

(২) অন্তঃনংবাহণী বা স্যঙপদ্থায়দী ((01:91811%৩ 0: 96701701515060% )। 
ভাইরাস-_ ইহা কীটের মধ্যে কেবল হেম্মিপ্‌টের। বর্গতুক্ত ভাইরাস রোগ বাহকেন্ক 
ছারাই প্রসারিত হয়। প্রকৃত রসাহরণের সময়ে উদ্ভিদ শরীরের অভ্যন্তরস্থ 
কলায় অবস্থিত ভাইরাস-কণিক! রসের সহিত কীটের. উরস্থ হয়। ক্রমে 
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খাঁভ আত্তীকরণের নমহিত ভাইরান-কণিক। শরীর গহবরের লমিকায় (1886110- 
[178 ) প্রবেশ করে ও ধীরে লালাগ্রস্থিতে প্রবেশ করিয়া ভাইরাস-ক্ণিক! 
অবিরূত অবস্থায় থাকে । পরে এই বাহুক কাঁট অন্য স্থস্থ উদ্ভিদে রসাহরণকালে 
লাল! নিঃসরণের সময় ভাইরাস-কণিকাও সুস্থ উত্ভিদে প্রবিষ্ট করে ও ইহাতে 
সুস্থ উদ্ভিদ রোগাক্রান্ত হইয়া পড়তে পারে । রোগগ্রস্ত উদ্ভিদ হইতে রসাহরণ, 
রসপাচন ও আত্তীকরণ, লালাগ্রন্থিতে উদ্ভিদ রসের সহিত আহ্বত ভাইরাস 
কণিকার প্রবেশ এই দীর্ঘ চক্রাবর্ত সময় সাপেক্ষ । সেই কারণে এই ধরনের 
ভাইরাস কণিকার গ্রহণ ও সঞ্চালন সময় বেশী এবং আহত ভাইরাস কণিকার 
পরিমাণের উপর নির্ভর করিয়া এই ধরনের ভাইরাস ক্রমিকভাবে অনেকগুলি 
সুস্থ উত্ভিদীকে সংক্রামিত করিতে পারে। তবে একবার ভাইরাস-কণিকা 
আহরণের পরে বেশ কিছু সময় সংক্রামণযোগ্য থাকিলেও আজীবন তাহা 
থাকে না। 

(৩) অল্তঃবধধনশীল বা স্থায়শী (710090%1$6 ব| 19151516101) ভাইরাস 
-ইহাও অন্তঃসংবাহী বে আহত ভাইরাস-কণিকা কেবল শনীরাভ্যন্তরের 
নিরিষ্ট পথে আবঠিতই হয় ন! ইহ! বাহক কীটের দ্বার শরীরে লাসিকার মাধ্যমে 
ব৷ অন্থত্র বুদ্ধপ্রাণ্ত হয় । ফলে একবার এই ধরনের ভাইরাস বাহকবা'ট দ্বার 
আন্বত হইলে উক্ত কীট সারা জীবনই সংক্রামণশীল ( ড101160$) থাকে। 
শাবকাবস্থায় আহ্বত ভাইরাস পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্তিতেও এমনকি ইহার পূর্ণ 
জীবদ্দশায় বাহকের শরীরে থাকে, বাহক সংক্রামনশীল থাকে এমনকি অনেক 
গ্রজাতিতে ডিম্বে অন্কুপ্রবেশ করিয়া ও ডিম্ববাহিত হইয়! পরুব্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত 
হয়। এই ধরনের বংশপরম্পরায় ডিম্ব মারফত ভাইরাস সঞ্ারিত হওয়াকে 
প্রজন্ম-গ্রবাহিত বা ডিহ্ব-প্রবাহিত সঞ্চারণ (09059810191 08109019310 ) 
বল! হয়। 

ভাইরাস রোগ আক্রমণের ফলে আক্রান্ত উদ্তিদ্দে নানা শারীরবৃত্তীয় ও 
কোষ বা কলাবুস্তীয় পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তনই রোগগ্রন্ত উদ্ভিদ্দে নান৷ 
বিকৃতি ও বিভিন্ন লক্ষণ হিসাবে প্রতিভাত বা দৃশ্যমান হয় । ভাইরাল রোগগ্রন্ত 
উত্তিদের এই লক্ষণগুলিকে মোটামুটি ভাবে বিভক্ত কর যায়। যেমন, বর্ণ" 
বিকৃতি, অঙ্গসংস্থানিক বিকৃতি ও কলাস্থানিক বিকৃতি । বর্ণবিকৃতির উদাহরণ- 
শ্বরূপ পাভার ব ফুলের এমনকি ফলের হ্বাতাবিক রঙ থাকে না, স্থানীয় বাঁ: 


১৩০ জাবপোকা 


পূর্ণভাবে পাতা হলুদ হুয়া যাইতে পারে, পাতার হলুদ্র-দবুজের বিভিন্ন 
অস্বাভাবিক বর্ণ বৈচিআ্রা দেখ! যাইতে পারে, স্বাভাবিক অপেক্ষা বেশী সবুজ হইতে 
পারে, গোলাকার হলুদ দাগ ও অঙ্গুপীয়ের ন্যায় হলুদ দাগ দেখা যাইতে পারে। 
অঙ্গংস্থানিক বিরতি হিসাবে পাতার, ফুলের বা ফলের স্বাভাবিক আকৃতি 
হইতে ব্যত্যয়, পাত। স্থুল ও ভঙ্গুর হইয়া! যাইতে পারে, অস্বাভাবিকভাবে শাখা 
নির্গত হইতে পারে, পত্র ফলক কেবল শিরার পার্শদেশেই বর্তমান থাকে, শিরায় 
অন্বাভাবিক বৃদ্ধি দেখ! যায় ব| পর্ব অস্বাভাবিকভাবে নিকটতর হুইয় যাইতে 
পারে । কলাস্থানিক বিকূতি হিসাবে উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে অস্বাভাবিক বৃদ্ধি দেখা 
দিতে পারে, পাতায় ক্ফোটকাকার বুদ্ধি, কাণ্ডে, মূলে অনুরূপ অন্বাভাবিক বুদ্ধ, 
গর্তকেশরের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের অন্বাভাবিকতা ভাইরাস 
রোগের আক্রমণের প্রতিক্রিয়। হিসাবে দেখা দিতে পারে। ইহা ব্যাতীত 
উতৎপাদনহীনতা, বন্ধ্যাত্ব ইত্যাদিও ভাইরান রোগজনিত প্রতিক্রিয়া ৷ 

ভাইরা রোগে বাহুক হিমাবে জাবপোকার ভূমিকাও পূর্বোল্লিখিত বিভিন্ন 
ধরনের হইতে পারে । তবে গ্রধানত £ জাবপোক শ্রগুবাহিত বা অস্থায়ী 
ভাইরাসেরই বাহক হিসাবে পরিচিত এবং ইহা! রোগগ্রন্ত উত্ভিদে যে লক্ষণ প্রকাশ 
করে তাহ মূলতঃ বর্ণবিক্তি পর্যায়ে পড়ে । অর্থাৎ ইহা মোজাইক (7105910) 
মট্ল্‌ (110016 ), ভেন ব্যাপ্তি, (৬618 69100178 ), গ্রীনিং ( 0765878 ) 
ভিরেসেম্স ( 165০51006 ), কালার ব্রেক (091901 01681) ইত্যাদী নান। 
ধরনের লক্ষণ প্রকাশ, করিতে পারে । তৎসহ অঙ্গসংস্থানিক ও কলাস্থানিক 
বিকৃতিও কিছু কিছু দেখা যায়। কারণ ইদানিং জাবপোকাবাহিত অন্তঃ- 
সংবাহী বা বর্ধনশীল ভাইরাসের কথাও জান! গিয়াছে । তথাপি প্রধানতঃ 
বহিঃস্বক কলাস্থিত ( ৭1001 60106119811153069 ) ভাইরাসই প্রসার করিয়া 
থাকে। এই প্রঙঙ্গে জবিপোকার প্রকৃত আহার কার্ধ বা রলশোষনের পর্ধায়গুলি 
লক্ষণীয় । ডানাযুক্ত পূর্ণাঙ্গ পোষক উদ্তিদে অবতরণ করার পর এ উদ্ভিদের 
আহারযোগ্যতার বিচার করিবার জন্ত প্রাথমিক আস্বাদন ( 270%106 ) করে ও 
পোষাক উদ্ভিঘ সঠিক অবস্থায় থাকিলে ইহা প্রকৃত রদসাহরনে (৪০৪! 
তি5৫108 ) বৃত হয়। কিন্তু সংঘস্থাপক ডানাযুক্ত পুর্ণাঙ্গ পুনঃ পুনঃ উড্ডয়ন, 
( 015181 18) ), আম্বাদন ও শাবক প্রসব কার্য একাদিক্রমে কয়েকটি পোষক 
উদ্তিষ্বে ভাবত করিয়! থাঁকে। ফলে ভাইরাস গ্রনারের সম্ভাবন! বাড়িয়া 


উদ্ভিদের ভাইরাস্‌ রোগ বিস্তার ১৩$' 


যায়। উপরস্ধ জাবপোকা! বাতাস বাহিত হইয়া! দেশাস্তর বিচরণ (1771%86107 ) 
করিয়! থাকে ও ইহার ফলম্বরূপ ভাইরাস রোগের উৎস-উত্তিদ দূরবর্তী স্থানে 
থাকিলেও ভানাধুক্ত পূর্ণাঙ্গ দ্বার! বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রসার লাভ করিতে পারে। 
নৃতরাং জাবপোকার দ্বার ভাইরাস রোগ প্রসার প্রলঙ্গে ইহার জীবনবৃত্তান্ত 
সম্পর্কে পূর্বে আলোচিত কিছু তথ্য বিশেষ করিয়। ভানাযুক্ত পূর্ণাঙ্গ স্থজমের সর্ত- 
গুলি ম্মরতব্য। 


উদ্ভিদের কয়েকটি সাধারণ ক্‌টেরোগ 


প্রচলিত অর্থে কুটে রোগ বলিতে ভাইরাস সহ ভাইরয়েড ( 17914) ও 
মলিকিউট, ( 1$101100৫৩ ) জনিত রোগকেই বোঝায় । জাবপোক। মলিকিউট্‌- 
জনিত কুটে রোগ বিস্তার করে না, তবে ভাইরা ও ভাইরয়েড, কৃত কুটে রোগ 
বিস্তারে বাহকের ভূমিক! সমধিক পরিমাণে পালন করে। ইহা যেমন স্বনির্দিষ্ 
বাহককীট প্রজাতির দ্বার! প্রসারিত হুয় তেমনই একটি জাবপোক৷ প্রজাতি বন 
ভাইবা রোগের বাহক হিসাবে কাজ করিতে পারে। মাইজাস্‌ পারাঁসসি 
(715209 7679186) এমনই একটি জাবপোকা-প্রজাতি যাহা প্রায় একশত 
বিভিন্ন ধরনের ভাইরাম রোগের প্রসার করিতে সক্ষম। যাহা হউক, এখানে 
জাব পোক| বাহিত কয়েকটি অতি সচরাচর দৃষ্ট ফসলের ভাইরাস রোগের বিষয় 


আলোচনা কর! হইতেছে । 


আলুর ভাইরাস রোগ-_ 

আলুর বেশ কয়েকটি ভাইরাস রোগ জাবপোকার দ্বারা বাহিত ও প্রসারিত 
হইতে পারে । ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল--অকুব! (মাজাইক € ০8০৪ 
[0981০ ), পাত| পাকানো। রোগ (1981 1011), প্যারাক্রিংক্যাল, ( 818" 
97016 ), ম্পিগুল। টিউবার (9240015 1০৩: ), আলুর ভাইরাস «এ 
(৮৬১), এবং আলুর ভাইরাস “ওয়াই” (7৬সু )। অবশ্ঠ অকুব! মোজাইক 
আক্রান্ত আলু গাছে অন্ত বিশেষ তাইরাসও থাকিলেই ইহ! জাবপোকার দ্বারা 
প্রসারিত হইতে পারে । উক্ত সব কয়টি রোগই নাইজাস: পারসাপির তার]. 


বাহিত হইতে পারে । 
অকৃবা প্োজাইক ভাইরাস আক্রমণের গ্রতিক্রিয়। আলুর জাত ভেদে ভিজ. 


১৩২ ৃ জাবপোষা! 


হয়। তবে সাধারণভাবে ইহার সংক্রামণে পাতায় উজ্জ্বল হলুদ ও সবুজ বর্ণে 
পৰীভিবন দেখা যায় ও এই ছুই বর্ণের মিলন স্থলে বিভিষ্ন বর্ণের আভা দৃষ্ট হয়। 
হলুদ এলাকাগুলিতে সবুজ-কণিকা সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয় এবং এ এলাকার 
শ্বেতসারের আনুপাতিক পরিমাণ অনেক বেশী থাকে । একই গাছে এই 
ভাইরাস এবং ৮৬ বা ৮৬ ভাইরাসের আক্রমণ থাকিলেই মাইজাস 
পারাঁসাগি অকুব! ভাইরাস বহন করিতে পারে । এই ভাইরা অস্থায়ী ৰা 
অন্থহ্থচ বাহিত। 

পাতা পাকানো ( 1:58 1011) ভাইরাসের প্রাথমিক আক্রমণের প্রতিক্রিয়! 
হিসাবে আলু গাছের নৃতন পাতার কিনার! হইতে বিবর্ণ হইতে থাকে । পরে 
অন্থরূপ লক্ষণ পুরাতন পাতায়ও দেখা যায়। পাতাগুলি ক্রমশঃ স্মুল ও চর্মের 
ম্যায় হইয়! পাকাইয় যাইতে আরম্ভ করে ও হুলুপ রঙের হইয়া যায়। অস্তিম 
লক্ষণ হিসাবে এ পাতাগুলি বাদামী বর্ণের হইয়া শুকাইতে থাকে । রোগাক্রান্ত 
গাছের বীজ-আলুর দ্বার এই রোগ প্রমারিত হইতে পারে। জাবপোকা 
বাহিত ভাইরাম রোগের মধ্যে স্থায়ী বা অস্তংবর্ধনশীল ভাইরাসের ইহা 
নিদর্শন। মাইজাস্‌ পারাঁপাসি ইহার মুখ্য বাহক। নিওমাইজাস: সারকাম 
ফেনকসাপ ( ৩০102০5 0170010106209 730001001॥ ) এবং আরও কয়েকটি 
জাবপোকার ইহার সংক্রামণ প্রপার করিতে সক্ষম । রোগাক্রান্ত গাছে 
রসাহরণের সময় দীর্ঘায়িত হইলে (কমপক্ষে এক ঘণ্ট।) এবং ভাইরাস 
আহরণের পর নির্দিষ্ট বিরামকাল (7.8190€ 0৩109 ) অতিবাহিত হইলে ইহা 
অনাক্রাস্ত গাছে রোগ সঞ্চার করিতে পারে ও এই রোগপ্রসার ক্ষমতা প্রায় 
তিন সপ্তাহ কাল বজায় থাকে । 

আলুর “এ ভাইরাস [7১০৪০ 1708 4 (০৬১) ] আক্রান্ত অনেক 
জাতের আলুতে ইহাঁরি আক্রমণের কোনও লক্ষণ দেখ! যায় না। কোনও 
কোনও জাত ডগ] হইতে শুকাইয় গিয়! শেষে মব্রিয়া যায়। অবশ্ত কোনও 
জাতে পাতা হালকা! হলুদ বর্ণের হইয়া যায়, কোনও জাতে হালকা মোজাইক 
লক্ষণ দ্বেখ1! যাইতে পারে । রোগগ্রস্ত গাছের আল*তে অনেক সময়েই ক্ষত 
(160998 ) দেখা যায়। এই ভাইরাস অস্থায়ী বা অন্ুম্ূচ বাহিত এবং 
মাইজাস- পারাঁসাঁস ও সম্ভবতঃ িওমাইজাস পারকাম.ফেমকসাস ইহার 
বাহুক। 


উদ্ভিদের ভাইরাস্‌ রোগ বিস্তার ১৩৩, 


আলুর “ওয়াই, ভাইরাস [০6৪1০ 189 “ডা (৮৮) ] আক্রমণে 
আলু গাছের গোড়া হইতে ক্রমশঃ উপরের দিকে পাতা শুকাইতে থাকে। 
অনেক সময়ে পাতার তলদেশে শিরায় কালে! দাগ দেখ! দেয়, ইহা৷ বাড়িয়া 
পরে উপরের দিকে ও শির! বাহিয়! কাণ্ডে পৌছায় ও বাদামী দাগের স্যা 
করে ব! ক্ষতের সৃষ্টি করে। অবশ্ক গাছের ডগার পাতা তেমন শুকায় ন! 
তবে ইহাতে সামান্য বর্ণ বিকৃতি ব৷ কৌকড়ানোর লক্ষণ দেখা যাইতে পারে । 
এই রোগও মাইজাস: পারদিসি ছার৷ বাপকভাবে প্রদারিত হয়। ইহা 
ব্যতীত মাইজাস: অরনেটাস: [ 15208 ০0108609 1,915 ], ম্যাক্রোসিফাম- 
ইউফর্‌বাঁ, নিওমাইজাসং সারকামক্ষেনক্সাস: ও আরও কয়েকটি জাবপোকার 
প্রজাতির দ্বার] ইহা প্রসারিত হইতে পারে । 


আখের ভাইরাস- রোগ-_ 


আখের 'ঘেসো রোগ" বা 018559 81001 ৮1৫8$ প্রসারিত হয় মেলা- 
ন্যাফিস স্যাকারী [ 71619109]1)15 88০0188] (7:61) ) ] নামক জাব- 
পোকার ছ্বার1। ইহার সংক্রমণে আখের ঝাড় ম্বাভাবিক অপেক্ষা অনেক ছোট 
হইয়া! যায় এবং আখ গাছের কাণ্ড খুব সরু বা ক্ষীণ হইয়া যায়। 
আখের “মোজাইক্‌ ভাইরাস সংক্রমণে (98881096 7)05910 ৬119) পাতায় 
বর্ণ বিকৃতি বা নানা বর্ণের চিত্রায়ণ দেখা যায় । রোপ্যালোসিফাম মেভিস 
[ 8110081091]000) 1091098 ( 7100) ], স্কাইজ্যাফিস: গ্র্যাসিনাম- 
[91112870111 ঢাাাঠাওতাও ( 0000.) ],হিস্‌টেরোনিউরা সেটার [ [096:০- 
06079 99691196 (1)05.)] ও আরও কয়েকটি জাবপোকার দ্বারা ইহা 
প্রসারিত হইতে পারে । এই ছুইটি ভাইরাস রোগই অস্থায়ী বা অণুস্থচ 
বাহিত। 


কাঁপ গাছের ভাইরাস রোগ-_ 
ফুলকপি, বাধাকপি, চাইনীজ ক্যাবেজ ইত্যার্দি ক্রুসিফেরী গোষ্ঠীর ফসলে 
কপির মোজাইক রোগ প্রায়ই দেখা যায়। এই রোগ সংক্রমিত হইলে নান! 


রকমের লক্ষণ দেখা যায় । যেমন, পাতার শিরার বিবর্ণ হুইয়া যাওয়া, পাতায় 
খাপছাড়া বিবণ হওয়া, পাতার নানা! ধরনের বিকৃতি, গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি 


১৩৪ জাবপোক 


ব্যাহত হওয়া ইত্যাদদি। এই জাতের গাছে আক্রমণকারী জাবপোকা যেমন, 
ব্লেভিকোরিন শ্র্যাসাক [37651০07706  1018591086 [,.], লিপ্যাফিস: 
এরাপিমি [ 1109]01019 6:591711 (7811. ), মাইজাস: পারপাঁস ও আরও 
কয়েকটি জাবপোকা এই রোগের বাহক হিসাবে কাজ করে । ইহাও অস্থায়ী 
ৰা অণুস্থচ বাহিত রোগ । 


কলাগাছের ভাইরাস-_ 


কলাগাছে 'ঝাঁকড়া মাথা ভাইরাল বা! 7817819 ৮০৪০) (০0 ৮1005-ই 
প্রধান । ইহ! পেশ্টালোপিয়া নাইগ্রোনারভোসা [ 7১606810068 1012:01)67 
0৪৪ 0০৫. ] নামক জাবপোকার ছার! বাহিত হয়। রোগাক্রান্ত গ্রাছে 
শাবক কমপক্ষে 17 ঘণ্টা এবং পুর্ণাঙ্গ দেড় হইতে ছুই ঘণ্ট। রসাহুরণ করিলে 
পরই এই জাবপোক! এই রোগ প্রসারক্ষম হয়। অবশ্ত এইরূপে খাগ্রসের' 
মছিত ভাইরাস কণিকা আহরণের পর প্রায় ছুই সপ্তাহ ইহ! পুনরায় রোগগ্রন্ত 
গাছে রসশোধণ ন1 করিয়াও রোগ প্রসার করিতে সক্রিয় থাকে । এই রোগের 
আক্রমণের প্রাথমিক লক্ষণ হিসাবে পাতার শিরা-উপশিরায় বিভিন্ন আকারের 
ঘন সবুজ দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। মাঝপাত! নলের মত দেখায় ও পাতার 
ফলকটি একসাথে পুরাপুরি উন্মোচিত হয়, আকারে ছোট থাকে ও বোটা বাড়ে 
না এবং পাতাগুলি খাড়া হইয়া থাকে। ফলে আক্রান্ত গাছ বখাকড়া মাথা- 
ওয়াল! দেখায় ও গাছের বৃদ্ধি বন্ধ হইয়। যায় । 


শ.পটজাতীয় ফসলের ভাইরাল--_ 


কলাইয়ের (জাধারণ ) মোজাইক [ 9681) € 00001000) ) 10709819 ] 
তাইরাস বীজ দ্বারাও বাহিত হইতে পারে ও ইহার জাবপোকা বাহুক প্রজাতির 
সংখ্য। এগারোটি। ইহাদের মধ্যে অবশ্য এফিস, রমাসিস [80119 [101018. 
2. ]প্রধান। এই রোগের আক্রমণে গাছের পাত। প্রাথমিকভাবে ককড়াইয়। 
যায়। শক্ত হয় ও হরিভাভ (011010110 ) হইয়া! যায়। পরে পাত৷ ঝরিয়া 
যাইতে পারে, বৌট। তুলনামূলকভাবে ছোট হয়, পাতা নীচের দিকে কুকড়াইয়। 
যায়। শিরার অন্বাভাবিক সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, গাছের সাধারণ বৃদ্ধি ব্যাহত হয় 
এবং ফুল ও ফলেরও নান! ধরনের বিকৃতি হইতে পারে। 


উদ্ভিদের ভাইরাস্‌ রোগ বিস্তার ১৩৫ 


সীমের হলুদ মোজাইক্‌ [73620 36110₹/ 1705810 ] ভাইরাস রোগের 
জাবপোক। বাহকের নাম হইল য়ম্যাকিথোসিফন: খিসামং [ &০376809102001, 
ঢগঞা। (17821175) ]1, এফিস্‌ ফেবী [00019 15১8৪ 9০০1, ], মেগা 
ভিসি | 7165081% 10189 78০. ] এবং মাইজাস পার্সাসি। জাব- 
পোকার দ্বার এই ভাইরাল রোগগ্রস্ত গাছ হইতে আহরণ ও হ্ৃস্থ গাছে 
সংক্রামণের সময় লাগে খুবই অল্প যথাক্রমে 15-30 সেকেণ্ড ও 15. সেকেও্ 
মাত্র । সীমজাতীয় ফদলে এই ভাইরাস রোগ খুবই সচরাচর দেখা যায়। 
এই রোগের লক্ষণ হিসাবে পাতার ফলক বৌটা হইতে অন্বাভাবিকভাবে 
ঝুলিয়৷ পড়ে ও পাকাইয়া যায়, পাতায় হলুদ দাগ দেখ যায়, ইহা৷ পরে বাড়িয়। 
পুর! ফলকটিকেই হলুদ বর্ণের পরিণত করে। ইহার সংক্রামণে পাতায় হলুদ, 
হালক! হলুদ ও গাঢ় সবুজের নির্দিষ্টভাবে নীমায়িত বর্ণ বৈচিত্র্য দেখা যাইতে 
পারে। পাতায় (বিশেষ করে মটর গাছে ) শির! বেশ স্পষ্ট দেখায় কারণ 
শিরার পার্খবদেশে ফলকের অংশটুকুই ম্বাভাবিক সবুজ থাকে ও অবশিষ্ট অংশ 
হলুদ হইয়। যায়। পাতার বিভিন্ন ধরনের এই লক্ষণ ছাড়াও ফলের আকারে 
বিকৃতি, ছোট হইয়। যাওয়। এবং গাছের বুদ্ধি কমিয়া। যাওয়া প্রভৃতি লক্ষণও 
দেখ! যাইতে পারে । 


এলাচের ভাইরাস রোগ-_ 

ছোট এলাচের কাউিরোগ [. 05810810070) (16556: ) 17109810 1709 
এই রোগ কলাগাছের জাবপোোকা [72609107018 10181000075998 0০৫. ] 
সবার গ্রসারিত হইতে পারে। ইহার সংক্রামণে পাতার সাধারণ বর্ণ হলুদ 
হইয়। যায় ও শিরা বরাবর সবুজ থাকে এবং শিরাবিস্তাসের বৈশিষ্ট্যের জন্ত 
হুলুদের পটভূমিতে সবুজ সমান্তরাল রেখার মত দেখ! যায়। পরিণতিতে 
গাছের ফলন কমিয়! যায় এমন কি গাছ মরিয়াও যাইতে পারে । 


বড় এলাচের চিরুকে রোগ [ 081081101) (0168161 ) 7505910 801691 
1109 ]-ব্রাফিকডাসং হেিক্রাইসশী [ 7878015085009 18611018755) 7911, ] 
এবং রোপ্যালোসিফাম: মেডিস্‌ এই রোগের বাহকের কাজ করিতে পারে। 
এই ভাইরাল আক্রান্ত গাছের পাতায় বর্ণ বৈচিত্র্য দেখা যায়, ছোট আকারের 
বিবর্ণ স্থানগুলি পরে বাড়িয়! পরণ্পরের সহিত জুড়িয়া যায়, ক্ষতে পরিণত হয় 
ও পাতা শুকাইয়! যায়। এই ধরনের গাছে ফুলের সংখ্যা খুবই হ্বাস পায়। 


টনি জাবপোকা 


বড় এলাচের ফুরুকে রোগ [ 08108100077 (01685) 010 10৪] 
--এই' ভাইরাসের আক্রমণে গাছ স্বাভাবিক অপেক্ষা অনেক ছোট হুইয়। যাক 
এবং ঝাড়ের মত দেখায়। রোগগ্রস্ত গাছে কোনও ফুল ফোটে না। ইহার 
বাহুক হিনাবে মাইক্রোমাইজাস কাঁলিম্পঙেন- সিন [ 2401010]05হ809 08110) 
0015610519 7290 ] চিহ্ছিত হইয়াছে । 


জংকার মোজাইক (01111 1005810 ) ভাইরাস-- 


রোগাক্রান্ত গাছের পাতার শির! স্পষ্ট হইয়! যায়, পাতায় হাল্কা ও গাঢ় 
সবুজের বর্ণ বৈচিত্র্য দেখ। যায়, পাতা৷ আকারে ছোট দেখায়, পাতার ধার হইতে 
কুঁকড়াইয়া৷ যায় এবং সাধারণভাবে গাছেগ বৃদ্ধি লক্ষণীয়ভাবে ব্যাহত হয়। 
এই অন্রুম্চ বাহিত ভাইরাসের জাবপোকা বাহুক হইল, এফস গাঁসাঁপ 
[ 80019 29595081 010%. ] এবং মাইজাস পার্/সাঁসি। 


লেব।র ত্রসতেজা [ 01:05 100151628 ] ভাইরাস-_ 


এই ভাইরাস সংক্রামিত গাছের নতুন শাখার উদগম বদ্ধ হুইয়। যায়, পাতায় 
বিচিন্ত্র বর্ণের চিত্রায়ণ দেখা যায়, পাতা ক্রমশঃ ঝরিয়া পড়িতে থাকে, অনেক 
ময় পাতার কেবল ফলকাংশটি ঝরিয়।৷ পড়ে ; কখনও শাখায় অস্বাভাবিক 
নতুন শাখার উদগম দেখা যায় যাহার পাতা বিবণ' ও ছোট হয়। আক্রান্ত 
গাছের শাখা অবশেষে ডগা হইতে শুকাইতে থাকে। এফিস: গাঁসিপি, 
টউক্সপটেরা অরাশ্টি [ :050076678 9018061 (9. ৫. 07.) ] এবং টি 
সিদ্রিসডাস: [হা 010101489 (0011) ] এই তিনটি প্রজাতির জাবপোকা 
এই ভাইরাসের বাহকের কাজ করে। তবে শেষোক্ত প্রজাতিটিই বাহক 
হিসাবে বেশী সক্রিয় |. 

বরবটির (জাবপোকা বাহিত ) মোজাইক [ 0০%/088 ( 4১1710 ৮০:06 ) 
0)09810 ] ভাইরা -_ 

এই রোগ বীজ মাধ্যমে প্রসার লাভ করিতে পারে। তবে বেশ কয়েক 
প্রজাতির জাবপোকাও ইহার বাহক হিসাবে পরিচিত। ইহার] হইল মাইজ্াস- 
পার্‌পিসি, এফিস ফেবী, এফিপ্‌ মেডিকাজেনিস: (40015 ঢ16010850701ও 
1০0), এফিস গাঁসাঁপ এবং ম্যাক্রোসিফাম ইউফর-বণী [ 7190105101080) 
80018011189 17৫0, ]| রোগগ্রন্ত গাছের পাতার শিরায় ঘন ও হাল্ক। 


উদ্ভিদের ভাইরাস্‌ রোগ বিস্তার ১৩৭ 


'অবুজের পর্যায়, পাতার ফলকে হলুদ্ব-সবুজের বিচিত্রতা এবং মাঝে মাঝে ফোল। 
অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা অস্থায়ী বা অনুন্থচ বাহিত ভাইরাস। . 


বাদামের রোলেট [ 0:0000 19000 10556666 ] ভাইরাস-- 


এই রোগ সংক্রমিত হইলে গাছের বৃদ্ধি বন্ধ হইয়! যায়, শাখা ও কাণ্ডের 
পর্বদূরত্ব কমিয়া যায়, পাত! ছোট হইয়া যায় ও বর্ণ বৈচিত্র্য দেখা যায়। এই 
রোগ এফিস: ক্র্যাঁকভোরা [ &0019 0:৪০০16078 7০০) ] ও এঁফিস: গসাপি 
এই ছুইটি খুবই পরিচিত জাবপোকার ছ্বার| বাহিত হইতে পারে। 

তরমজের মোজাইক [ 216190 100998910 ] ভাইরাস-_ 

রোগাক্রান্ত গাছে প্রাথমিক লক্ষণ হিসাবে শির ও শিরা সঙ্লিহিত স্বান ভিন 
ফলবের বাকী অংশ হাল্কা সবুজ বর্ণের হইয়া যায়। পরে পাতায় নান৷ 
ধরনের লক্ষণ দ্রেখ! যায়, যেমন পাতায় হলুদ্র-সবুজের বর্ণ বৈচিত্র্য, পাতার ধার 
হইতে পাতার ফলকে অস্বাভাবিক খাজের আবির্ভাব এবং শিরার প্রান্ত পাতার 
ফলকের বাহিরে নির্গত হইয়া যাওয়। ইত্যাদি । ইহা ব্যতীতও পাতার আকার 
বিকৃতি যেমন শীর্ণও দীর্ঘাকার হইয়া যাওয়া ও পাতার ধার হইতে সুড়িয়া 
যাওয়া লক্ষণও দেখ। যায়। এই রোগ মাইজাস পারাঁসাঁস ও এফিস গাঁসাপি 
দ্বারা প্রসারিত হইতে পারে। 


পেপের পাতা কমা [ 787১9 1681 £50000101। ] ভাইরাস-- 


মাইজাস: পারাসসি এই ভাইরাস রোগের বাহক হিসাবে কাজ করিতে 
পারে। এই রোগের আক্রমণে পাতার সংখ্যা কমিয়া যায়। আগার পাতা 
তার মত হুইয়! যায়, শ্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। 


পেপের আঙ.টি দাগ (79799 118 9১০% ) ভাইরাস-- 


এই রোগের আক্রমণে পাত! বিভিন্নভাবে কুঁকড়াইয়া যায়, উপশিরার 
মধাবর্তীস্থানের পাতার ফলক ক্ক্ীত হইয়া যাইতে পারে, কোনও ক্ষেত্রে বিশেষ 
করিয়া বড় গাছের পাতা উপরমুখে পাকাইয়। যায় এবং পাতার রং অনেক 
হাল্কা দেখায়। এই রোগ বিশেষভাবে ছোট বাড়ন্ত গাছেই দেখ! যায়। 
ইহার জাবপোক! বাহকের নাম হইল এফ: গাঁসাপি এবং মাইজাস পারাসাসি। 
আরও অনেক ফদলের ও উদ্ভিদের আরও অনেক ভাইরাস রোগ আছে 


১৩৮ 


জাবপোক। 


যাহা এফিড্‌ দ্বার] প্রসারিত হইতে পারে । পুর্বে বিবৃত কয়েকটি খুব সচরাচর 
ষ্ঠ জাবপোকা বাহিত ভাইরাস রোগের তালিকাকে পুর্ণতর করিবার উদ্দেশ্টে 
বিভিন্ন হুত্র হইতে সংগৃহীত তথ্য হইতে একটি তালিকা [ তালিকা নং 11] 
প্রণয়ন কর! হইল। তথাপি এই তালিকাও আংশিক মান্র। 


তালিকা নং 11 


ফলের কয়েকটি ভাইরাস্‌ রোগ ও তাহাদের জাবপোক৷ বাহুক 


ভাইরাস রোগের নাম 


আখের মোজাইক 
[ 90889৫08106 1909910 ] 


আলুর অকুব! মোজাইক 


90180 ৪০০০৪ 1)09819 1 


আলুর “এ ভাইরাস 
[ 201819 1008 ১ ] 


আলুর “ওয়াই ভাইরাস 


[ 90810 5105 ৬ ] 


আলুর পাত। পাকানো 
[ 2০918101681 1011] 


বাহক জাবপোকার নাম 
ছিসটেরোনিউরা সেটার [ হ96- 


016079 99681189 (009. ) 1, 
রোগ্যালোসিফাম মোঁডিস- [ ম1১01981- 
09100] 1191618 ( 10100) ) ] এবং 
আরও তিনটি প্রজাতি। 


মাইজাস: পার-সাঁস [159 [১6৪ 
1086 (9812. ) ] সহ আরও চারটি 
প্রজাতি। 


এফিস্‌ ন্যাস্টার:টি [ /১1)19 19৪ 
নট (810) 0 এম. পারাগাঁস 
সহ আরও ছয়টি গ্রজাতি। 


এঁফিস: গঁপাপি [80015 £0955111 
010৬. ], এ. ফেব [ 410019 (81১86 
5০00, ], এম. পারসিসি এবং আরও 
আটটি প্রজাতি । 


এম.. পারধসিস সহ আরও ছয়টি, 
গ্রজাতি। 


উদ্ভিদের ভাইরাস্‌ রোগ বিস্তার ১৩৪, 


ভাইরাস রোগের নাম 


আলুর মোজাইক 
[ 7৯01810 11005810 ] 


কলার মাথা ঝাকড়। 
[ 88109109 ০0001) (9 1 


চন্দ্র মল্লিকার থর্বাকৃতি 
[ 0)1958101100]2077 51200 ] 


ভালিয়ার মোজাইক 
[ 1081)118 7709581০ ] 


তরমুজের মোজাইক 
[ দা 26100061910 10095810 ] 


তুলার বাদামী ছিট 
| 09৮00 81001,099581)9915 ] 


পেপের আওটি দাগ 
[7১908981108 5০% ) 


পেপের মোজাইক 
[ 290938 12005910 ] 


বাহক জাবপোকার নাম 
এ. ফেব ও এম. পারসিসি 


কলার বাপধামী জাবপোক1[ 790681- 
0019 111010161058 ( ০০৫.) ] 


্র্যাঁককডাস হেলক্রাইসী [ 1990)- 
৫90009 11611081551 (5910) ], 
কলোরাডোয়া রুফোম্যাকূলাট। [ 001. 
079009 2000119001968 (৬111501) 1, 
মাইজাস: পারসিসি, নিওমাইজাস: 
গার.কামফেনক্সাস- [ ৩০70 208 . 
9180101076509 (73001.) ], ম্যাক্রোসি- 
ফলিয়েলা সানবোর্ণ [ 7190:081- 
00501816118 9৪07১021211 03111. ] 


এ. ফেবী, বি. হোলিক্রাইসী, এ. 
গসাপ, এম. পারদাগি সহ আরও 
ছয়টি প্রজাতি । 

এ. ফেব, ব্োভকোরিন শ্র্যাপাকি 


[ 3191০0776 17078591590 [১/1010-], 
এম. পারসিসি। 
এ. গসিপ, এম. পারসসি। 


এ. গাঁদাপি, এ. ফেবী, এম. পারাঁপাপি- 
সহ আরও তিনটি প্রজাতি । 


এ. গাঁসাঁপ, এম. পার-সিদি। 


১৪৪ 


ভাইরাস্‌ রোগের নাম 


পেয়াজের হলুদ খর্ব 
[01010 96110 ৫৬244 ] 


ফুল কপির মোজাইক 


1 08011010516 17)05819 ] 


বরঝটির মোজাইক 
[0০%768 1009810 ] 


বাদামের রোজেট 
[ 0:0001)0 10556106 ] 
বার্লির হলুদ খব্ব 
1 92115 96110% ৫৮811] 


বাধাকপির কালে। আঙ্টিআিগ 
[ 0899855 01801 1178 520% ] 


ভুট্টার মোজাইক 
[ 00 1905810 ] 


মটরের ইনেসান মোজাইক 


468 6186100 1108880 ] 


জাবপোঁকা 


বাহক জাবপোকার নাষ 


এ. গাঁসাঁপি, এ. ফেবী ও আরও 56 
বা ততোধিক প্রজাতি । 


বি. ব্র্যাসাক, এম. পারাপিসি, লিপা- 
ফিস: এরাসামি (.1080019 ৩5910 
( 881.) ] সহ আর 24 প্রজাতির 
জাব পোক।। 

এ. ফেবী, এ. গাঁসাঁপ, এম. 
পারসাসি। 

এফিস জ্র্যাকিন্ভোরা [ /১10019 ৩৪০০ 
|] 0০০ ] 

[ 7750000100010101) 017010057 
(91810, )), আর. মোডস্‌ [ (আআ. 
0181019 (1510501) ) ] আর প্যাডি 
[ ৪. 0881 107. ], গ্কাইজ্যাফিস, 
গ্রযামিনাম: (9610129101819 ঢা] 0) 
(8010. ) 7, ম্যাক্রোসিফাম গ্যাভেনণ 
[ 81909910100) ৪6786 (17. ) ] 
বি. অ্র্যাসিকি, এম. পারাসাসি সহ 
আরও দশটি প্রজাতির জাব পোকা । 


এ. গলসিপি, আর, মোডিন এবং আর ও 
দুইটি প্রজাতির জাব পোকা । 


এ. গাসাঁপ, এম. পারসাঁস এবং 
আরও চারটি প্রজাতি । 


উদ্ভিদের ভাইরাস্‌ রোগ বিস্তার ১৪১ 


ভাইরাস, রোগ বিস্তার 


মটরের পাতা পাকানো 
[ 068 1681 1011 ] 


মটরের মোজাইক 


[ 62 0195819 ] 


লংকার মোজাইক 
[ 01116 10095810 ] 


লংকার শিরায় দাগ 
[ 0171116 ৬611) 0017010 ] 


লেবুব ভ্রিস্তেলা 
[ 01003 1151528 ] 


লেবুর ক্ষীতি 


[ 01003 6%0 6080190 | 


শশার মোজাইক 
[ 00001161 1099810 ] 


বাহক জাবপোকার নাম 


এম. পারসিসি। 


এ. গাঁপাঁপ, এ. ফেবণ, এ. জ্্যাকিভোরা 
সহ আরও ছয়টি জাবপোকার 
গ্রজাতি। 


এ. গসিপি. | 


এ. গঁসাঁপ, এম. পারসাসি। 


এফিস স্পাইরিকোলা [. &001)15 50178- 
8০018 7810. ], এ. গঁদিপি, উক্‌স- 
প্‌টেরা আরা্ট[:05:0216188018101) 
(8.৪, চ.) ], টি. 'সিপ্রিসিডাল 
[ , ০10101809 (60110 ) ] 


এম. পারসাস, চি. 'সির্রীসডাস। 


এ. গাঁসাপ, এ, ফেবী, বি. হেলি- 
ক্লাইসি, এম.. পার্সিসি, এন. সার 
কামফেনক্সাস এবং আরও 46টি 
বিভিন্ন জাবপোকার প্রজাতি । 


১৪২ জাবপোকা 


ভাইরাস্‌ রোগের নাম বাহক জাবপোকার নাম 
সীমের হুলুদ মোজাইক এ. ক্ল্যাকিভোরা, এ.গ্াঁসাঁপ, এ. ফেবনী, 
[ 858) 6110 %/100910 ] মেগুরা ভিঙগী [ 71620079 ₹10186 
(8:০%. )] এবং আরও 1টি বিভিন্ন 
জাৰপোকা গ্রজাতির । 
সীমের সাধারণ মোজাইক এ. ক্রযাকিভোরা, এ. গঁসিপি, এ. ফেবণী, 
[36910 ০0101000 1709910 ] এম. ভিসী সহ আরও দশটি প্রজাতি । 


পুর্বোল্লিখিত তালিকাতৃক্ত জাবপোকার প্রজাতিগুলির বেশ কয়েকটিই 
তালিকা নির্দিষ্ট উত্তিদগুলিতে স্বাভাবিকভাবে আক্রমণ করে না । স্থুতরাং রোগের 
সহিত যে জাবপোকাগুলির নাম দেওয়া! হইয়াছে তাহাদের কিছু কিছু প্রজাতি 
পরীক্ষামূলক ভাবে উক্ত রোগ বিস্তার করিতে সক্ষম। 


জাবগাকার আক্রমণ গ্রতিরাধের উপায় 


[১66118009 01 801010 ০0716101 


এফিড বা জাবপোকার প্রতিরোধ পদ্ধতি সাধারণ কীটশক্র দমনের পদ্ধতিক্স 
ন্যায়ই হইবে সে বিষয়ে কোনও দ্বিমত থাকিতে পারে না। কীট শক্রদযনের 
পদ্ধতিগুলি বিভিন্ন ধরনের কীট শব্রর প্রকৃতি বা আচরণ এবং ফমলের সামগ্রিক 
প্রয়োজন বিবেচনা! করিয়! কতগুলি সাধারণ নিয়মে বন্ধ কর। হুইয়াছে। জাৰ- 
পোক। দমনের ব্যাপারে এসব পদ্ধতিগুলিই প্রযোজ্য নহে । অতি প্রাচীন কীট- 
দমন পদ্ধতি ছুইটি, ভৌতিক (7/795108] ) ও যাস্ত্রিক ( 71011810108] ) উপায়ে 
জাবপোক৷ দমন অবাস্তব প্রয়াদমান্ত্র। অবশ্য এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে তুলার জমিতে 
তুলাগাছের সারির অন্তবর্তা ফাক! জায়গায় এলুমিনিয়াম পাত বাখিষ্ব! প্রতি- 
ফলিত হুর্ধরশ্মির প্রভাবে তুলার জাবপোকা৷ আক্রমণ পরীক্ষামূলক ভাবে কমানো 
গিয়াছে । সাধারণ্যে এই পদ্ধতির গ্রহণযোগ্যতা সন্দেহজনক বলিয়া মনে হয়। 
কীট শক্র দমনের অন্যান্য সাধারণ পদ্ধতিগুলি, যথা, চাষ পদ্ধতিগত উপাক্ন 
(0811015| 018061065), কীট প্রতিরোধী বা সহনশীল জাতের (13951502171 810 
০1521 ) ব্যবহার, রাসায়নিক বা! কীটনাশক ওঁধধ ( 0156701081 ০: 1096০%- 
9109] ) ব্যবহার জীবতাত্বিক ( 81091081081 ) প্রতিরোধ ব্যবস্থা প্রয়োজনমত ও 
অবস্থাবিশেষে গ্রহণ কর। যাইতে পারে । জাবপোকার আচরণ ও জীবনবৃত্তাস্ত 
এবং ফসলের ক্ষতি সাধনে ইহার দ্বৈত ভূমিকা! এই শক্রকীট দমনের বিষয়টিকে 
জটিলত। প্রদান করিয়াছে । যে সমস্ত জাবপোক। প্রজাতি ফসলের ভাইরাস 
রোগ বিস্তারে রোগের বাহকের কাজ করে সেই সব প্রজাতির ব্যাপারে অধিক 
সতর্কতার প্রয়োজন। দেখা গিয়াছে ডানাধুক্ত উড্ডয়নশীল পুর্ণাঙ্গ ভাইরাম রোগ 
বিস্তারে প্রধান ভূমিকা লইয়া! থাকে এবং ইহাদের পুনঃ পুনঃ আন্বাদন প্রবৃত্তি ও 
পুর্ণাঙ্গের বাতাস বাহিত হুইয়! দেশাস্তরিত হইবার বৈশিষ্ট্য জাবপোক। দ্বায়া 
প্রমারিত ভাইরাসরোগ বিস্তারকে এক বিশেষ নমন্তার আকার দিয়াছে। 

চাষের পদ্ধাঁতগত উপায়--কুষিকাজের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে বীজ বপনের 
সময়ের তারতম্য করিয়া কয়েকটি জাব পোকাকে মোটামুটিতাবে আয়ত্তে রাখ 


১৪৪ জাবপোরা 


ষায়। সরিষার প্রধানতম : শক্র হিসাবে জাবপোকা স্থপরিচিত। ইহার জীবন- 
বৃত্তান্তের অন্শীলনে জানা যায় এই সরিষার জাবপোকাটি মরস্রমী । ইহা 
জানুয়ারী মাসেই শীষ সংখ্যায় পৌছিয়া সরিষ। বীজ উৎপাদন ব্যাহত করে । দেখা 
গিয়াছে সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিক হইতে অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে 
সরিষার বীজ বপন কাধ' সমাধ! করিতে পারিলে জাবপোকার অধিক আক্রমণের 
সময় সরিষ। পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়! যায় ও জাবপোকার দ্বার তেমন ক্ষতি আর হইতে 
পারে না। শীতকালীন ডাল শম্তও তেমনই যথাসময়ে বা অক্টোবর মাসে বপন 
করিতে পারিলে জাবপোকা (&01015 078০0170:5 70০০1) এই শন্যেও তেমন 
ক্ষতি করিতে পারে না। 

কাট প্রাতরোধশী বা সহনশীল জাতের চাঘ--জাবপোক সহনশীল শশ্যের 
জাত বিশেষ করিয়া আমাদের দেশের উপযোগী জাতের কথা তেমন জানা যায় 
না। তবে মোটামুটিভাবে বল! হয় সরিষার জাবপোকা রাই অপেক্ষা টোরিতে 
কম মাত্রায় আকন্রণ করে । ডালশন্য, বাদামের জাবপোকার সহনশীল জাতের 
সন্ধান চলিতেছে এবং কিছু জাতের সন্ধান পাওয়। গিয়াছে যাহা এফিস- ক্র্যাকি- 
ভোরার আক্রমণ' গ্রতিরোধ্য ও সহনক্ষম কিন্তু উত্পাদনের উপযুক্ততার বিষধে 
সঠিক তথ্য জানা না থাকায় ও আরও পরীক্ষা সাপেক্ষে ইহাদের ব্যবহার বিধান 
এখনও দেওয়! হয় নাই । শহনশীন জাঠের আবিষ্কারের সম্ভাবনা যথেষ্ট রহিয়াছে 
কারণ যে আলফা-আলফার চাষ 'থারওএফিস: ম্যাকুলটা (71671087015 
718071868 700 ) নামক জাবপোকা! আক্রমণ উত্তর আমেরিকায় সমস্যার শ্টি 
করিয়াছিল বর্তমানে তাহার সহনশীল জাতের ব্যাপক চাষে উহার আক্রমণ হইতে 
প্রায় যুক্ত হুইয়াছে। আপেলের একটি প্রধান কাটশক্র পশমী জাবপোকা 
চ:81090108 18001697101) ( [7809 )। ইহার কয়েকটি সহনশীল ও প্রতিরোধী 
জাত হইতেছে মেরটন--7178 ও 779 (21616010778, 779) এবং মালিং 
টাইপ ]]] (7191117800৩ []])। 

জীবাবদ্যাগত কগউদমন [ 01091095108] ০০1০! ]1-জীবজগতের স্বাভাবিক 
নিয়মাহারে প্রত্যেক জীবই কোনও না কোনও পর্যায়ে খাগ্ধ শৃংখলের (6০০৫ 
০081 ) অন্তর্ভূক্ত হয়। প্রাণীর জীবিতাবস্থায় এই খাস্ভ শৃংখলের বাধ্যতামুলক 
অন্তর্ভুক্তি পোষক-পরজীবী (70560818510 ) সম্পর্কের রূপে দেখা যায়। 
এই পোষক পরজীবিতার সম্পর্কের অনুকুল ব্যবহারই কৃষি কীটতত্বে জীববিস্তাগত 


উদ্ভিদের ভাইরাস রোগ বিস্তার 


উপায়ে কীট শক্র দযনের একটি পদ্ধতি । 
জাবপোক দমনে এই পদ্ধতির প্রয়োগ তেমন 
তবে আপেলের পশমী জাবপোকা দমনে ইহার প্রয়োগ সম্বদ্ধে 


গবেষণা ও অনুনন্ধান সাপেক্ষ । 
দেখা যায় না। 


১৪৫ 


এই পদ্ধতির ব্যবহারিক প্রয়োগ দীর্ঘ 


চিন্তা ভাবন। চলিতেছে । পরীক্ষামূলকভাবে বিভিন্ন পরজীবী ব্যবহারে গবেষণার 


পরিধিতে ভাল ফলও পাওয়া যায় । 
পোষককীট হিসাবে জাবপোকা বহু 
সহায়তা করে । 


যাহা হউক, প্রাথমিক তথ্যে দেখ যায় 
কট ও ছত্রাকের জীবনক্রিয়া চালনায় 
জাবপোকার উপরে আশ্রিত পরভোজী ও পরজীবীদের সম্পর্কে 


সাধারণ ধারণা অর্জনের ভন্ত কিছু পরজীবীর একটি হিনাব (ভালিকা নং 12) 


লিপিবন্ধ কর] হইল। 


তালিকা নং £2. 
কয়েকটি পরজীবী কীট ও ছত্রাক এ এবং হাহা পোধক জাবপোক। 
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১৪৮ জাবপোক। 
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উত্তদের ভাইবাস্‌ রোগ বিস্তার 


পরজীবীর বর্গ, গোঠী ও না 
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পোষক জাবপোক। 
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তালিকার আদ্যোর্সীস্ত বিচারে দেখা যায় যে জাবপোকাত্ৃক বেশ কিছু কীট 
ও ছত্রাকের প্রজাতি প্রকৃতিতে বিদ্যমান । ইহার! প্রাকৃতিক নিয়মাঙ্ুসারেই 
জীবজগতের ভারসাম্য বজায় রাখা জন্ত নির্দিষ্ট ছিল। বর্তমান কালের ব৷ চাষ 
আবাদ ছার! প্রাকৃতিক পরিবেশে কৃত্রিমতার অন্থপ্রবেশে এই ভারসাম্য বিচ্যুত । 
সেই কারণে জাবপোকা কীটশক্র হিসাবে আমাদের নিকট পরিচিত হুইয়াছে। 
ক্রিম কৃষি পরিবেশে স্বাভাবিক ভারসাম্য আনয়ন সঠিকভাবে সম্ভব নহে। 
তথাপি ভারসাম্য বিচ্যুতির "কতগুলি কারণ নির্ণয় করা যায় ও ইহার কিছু 


উত্তিদের ভাইরাস্‌ রোগ বিস্তার ১৫১ 


সংশোধন বা পরিপুরণ সম্ভব । অথবা সর্বাধিক সক্রিয় এই জাবপোকার উপর 
আশ্রিত কীট বা পরজীবী কীট ও ছত্রাকের কৃত্রিমভাবে বহুল পরিমাণে স্যটি 
করিয়া ফঘলের বা শক্রকীটের উপযুক্ত সময়ে পরিবেশে পুনর্বাসনের বাবস্থা করিয়া 
জাবপোকার সংখ্যাকে অভিপ্রেত বা ক্ষতিকর সীমার নিয়ে নামাইয়। দেওয়। 
সম্ভব। কিন্ত জাবপোকার প্রতিরোধে এই ব্যবস্থার উপযোগিতা নির্ধারণ করা 
হয় নাই । তবে অধুনাকালে এই বিষয়ে চিন্তাভাবন! চলিতেছে যাহার ফলম্বরূপ 
প্রাথমিক তথ্যাহরণ হিসাবে জাবপোকার পরভোজী জীবের বৈচিত্র্য জানা 
গিয়াছে । জাবপোকাভূক ককৃিনেলিডী গোষ্িভূক্ত কক:সিনেলা সেপ্টেম-পাংটেটা 
সরিষার জাবপোকার সহিত দেখা যায়। ইহা জাবপোকার সংখ্যাকে তেমন 
অবদমিত করিতে পারে না। কারণ বিশ্লেষণে দেখ! যায় শীতকালে সরিষার 
জাবপোকার সংখ্য বৃদ্ধির হার ককসনেলা সেপ্টেমপপাংটেটা অপেক্ষা অনেক 
বেশী। তবে আশা! প্রকাশ করা হয় যে সরিষ! পাকিবার কিছু পূর্বে তাপমান্র। 
বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে জাবপোকাতৃক এ কীটটির সংখ্যাবুদ্ধি ভ্রুততর হয় ফলে এই 
সময়ে অন্য ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলেও জাবপোকার স্বাভাবিক দমন 
হইতে পারে । 

রাসায়নিক কীটনাশক প্রয়োগ--কীটশক্র দমনে কীটনাশক রসায়নের 
প্রয়োগ অনায়াসসাধ্য ও এই পদ্ধতি আশু এবং সাধারণভাবে নিশ্চিত ফলদায়ী। 
এই কারণে জাবপোকা দমনেও এই পদ্ধতিই সর্বাধিক ব্যবহ্ৃত। কীটনাশক 
রসায়নের স্থনিশ্চিত ফলের ব্যাপারে তেমন সন্দেহের কারণ নাই। তথাপি 
কীটনাশক রসায়ন প্রয়োগ আরও অর্থকরী করিতে আছ্যোপান্ত বিচার করিয়া 
সচেতনভাবে ইহার ব্যবহার ও প্রয়োগ করা অবশ্ট কর্তব্য । কীটনাশক রসায়ন 
কেবল কীটের বিনাশই করে না, ইহা! মূলতঃ জীবনাশক। এই রসায়ন বিশেষ 
মাত্রায় কীট বিনাশ করিতে পারে, মাত্র। কম হইলে বিনাশের পরিবর্তে কীটের 
মধ্যে কীটনাশক রসায়ন মহন্শীলত। সৃষ্টি করে বা বৃদ্ধি করে। ফলে ভবিস্তৃতে 
এ কীটনাশক রসায়ন এ বিশেষ কীট প্রজাতির দমনে আর কার্ধকরী থাকে না । 
অতিরিক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিলে ইহা লক্ষ্য বহির্ভূত অনেক উচ্চতর প্রাণীর 
পক্ষেও বিপদজনক । এমন কি কীট বিনাশী মাত্রায়ও কিছু কীটনাশক রসায়ন 
মান্গষ ও লক্ষ্য বহির্ভূত প্রাণীর শরীরে ক্রমিক সঞ্চয়নের দ্বার! অনিষ্টকারী মাত্রায় 
পৌঁছিয়৷ ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিতে পারে । কীটনাশক রসায়ন প্রয়োগ 
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করিবার সময়ে প্রাকৃতিক কারণে বা অনবধানতাবণতঃ প্রয়োগকারীর নিজের 
শরীরে ব| জন্য প্রাণীর শরীরে পড়িয়! অথবা বাতানে ভাসমান থাকিয়! বা বাতাস 
বাহিত হইয়া, মাটিতে সঞ্চিত হইয়া! কিংব। জলাশয়ে পড়িয়া ব|৷ জল-বাহিত হইয়া 
এমন কি ফনলের মধ্যে অবিকৃত অবস্থায় থাকিয়। ইত্যার্দি বিভিন্ন স্তরে লক্ষ্য 
বহির্ভূত বিভিন্ন স্থানে পৌছিয়া অঞ্জেরর নানা অন্থবিধার হৃত্টি করে। স্থৃতরাং 
ইহা হইতে প্রতিভাত হয় যে পরিবেশের সামগ্রিক বিচার করিয়া উপযুক্ত সময়ে 
সঠিকভাবে কীটনাশক রসায়নের ব্যবহার করিতে হইবে। 


আধুনিক প্রধান তিন প্রকার কীটনাশকই হইল কৃত্রিম উপায়ে সংঙ্গেষিত 
জৈব রসায়ন । ইহার! সাধারভাবে ক্লোরিনঘটি ত (0:881009919101109), ফস.ফরাস্‌ 
থটিত (088110101105011800 ) ও কাবামেট্‌ (08102190809 ) জাতীয় জৈব- 
রসায়ন । ইহার্দিগের প্রায় সমস্ত যৌগই বহুমুখী কাধকরী (3:09 99০00) ) 
কীটনাশক রমারন। স্থ'ঙরাং ইহার! জাবপোক। দমনেও মাধারণভাবে সক্ষম | 
তুলনামূলক কাধকারিতার বিচারে অবশ্য অর্গানোফস্ফেট কীটনাশক 
রসায়নই বেশী কাধকরী এবং ইহাদের মধ্যেও আবার সর্বাঙ্গবাহী (999167710) 
ধীটনাণক বসায়ন বিশেষজূপে স্থফলদায়ী। কেবল জাবপোকা দমনের 
কার্ধকারিতার বিচারেই নহে অন্তান্ত কষেকটি বিষয়ে কীটশব্ররমনে এই প্রকারের 
কীটনাশকের কয়েকটি সুবিধা আছে। যেখনঃ এই প্রকারের প্রয়োগের ছুই-চার 
ঘণ্ট। পরে বুষ্টপাত হইলে এই কীটনাশকের কাধকারিতার কোনও ইতর বিশেষ 
হয় না । এই সময়ের ব্যবধানে এই কীটনাশক রসায়ন উদ্ভিদ শরীরের ভিতরে 
শোধিত হইয়া খায় ও শবীরাভ্যন্তরস্থ কোষে মঞ্চিত হইর1 নিিই্টই সময় পর্যন্ত 
অবিকৃত বা কীটবিনাশুটু, ক্ষমতাসম্পন্ন থাকে । ইহার অন্য সুবিধা! হইল মিত্রকীট 
ব৷ প্রাণীর উপর বিষক্রিয়।। স্ৃতরাং ইহাদের সক্রিয়তার সময় সম্পর্কে মচেতনতা। 
অবলম্বন করিয়া এ সময়কে এড়াইয়। এই কীটনাশক প্রয়োগ করিলে মিত্রকীট- 
গুলির ( যথ! জাবপোকাতূক কীট ও পরাগ মিলনকারী কাঁট প্রজাতিগুলির ) 
কোন বিশেষ ক্ষতি হইবার বা ইহাদের উপকারিতা হুইতে বঞ্চিত হইবার 
সম্ভাবনা থাকে না। এই প্রক্কারের ফস্কর।স্বটিত সবাঙ্গবাহী কীটনাশক 
রসায়নের নাম ও উহাদের সাধারণভাবে প্রযোজ্য মাত্র! দেওয়া হইল ( তালিকা । 
নং 13). 
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তালিকা নং 13 


কয়েকটি মচরাচর প্রচলিত জাবপোকা বিনাশী ফম.ফএ|স্‌ ঘটিত সবাঙ্গবাহী 
কীটনাশক রমায়ন ও তাহাদের প্রচলিত প্রয়োগ মাত্রা । 
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কীটনাশকের নাম প্রযোজ্য সত্তর প্রথম কণমে উল্লেখিত তৃতীয় কলমে 
রসায়নের অনুপাত কীটনাশকের ব্ব- উল্লেখিত কীটনাশ- 
সায়িক নাম কের প্রয়োগ মিশ্রণ 
মা। [ মি. পি. 





লি. জলে ] 

(১) (২) (৩) (৪) 
থায়োমেটন্‌ 00251, একাটিন 25 ইসি. 1 মি. লি, 
(10101161017) (1218117 25 1:60) 
ফবুমোথায়ন্‌ 00251, র়্যান্থও 2) হ প, | মি. লি. 
(50100000101) (/১0011109 25 $.১) 
ঝস্ক্যামিডন্‌ 0103. ডিমেঘরন 100 03 মি. পি. 
(71709101147110011) (10110700101) 100) 
্ামিডোথায়ন্‌ 0035, ক্ল্ভ্যাল্‌ 35 ই.শি, | মিলি, 
। $81010010171017) (01181 35130) 
মেনাজন্‌ 0035, মেধ 70 ডি.প. 05 ।ম. 'ন. 
11519201)) (58911179১70 191১) 
'মথাইল ডেমেটন 0021, মেঢাপস্টকস্‌ 25720 1 মি. পি, 
(1511191 ৫6177610919) (1১151455195. 25 10) 
মোনোক্রোটোফস্‌ 0041 হ্ুভাক্রন 100 04 মি. লি. 
()$1091)09070969101)9১) (1৮০90:০1। 100) 
মেতিন.ফস্‌ 0:04, ফস্ড়ন 
(145৬1000105) (17054119) 
ডাইমেথয়েট 0025» রোগোর 25 ইস, ] মি. লি. 


(1010761010816) (8,92০ 25 80) 
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ফসলের জীবনকালের শেষ দিকে বা গাছ ফলম্ত অবস্থার থাকিনে তালিকা- 
ভুক্ত কীটনাশক রসায়নের প্রয়োগ না! করাই শ্রেয় । অনুরূপভাবে শাকসজী বা 
অপক্ক অবস্থায় গ্রহণীয় ফলেও ইহাদের প্রয়োগ না করাই উচিত । কীটনাশক 
রসায়ন প্রয়োগ অপরিহার্য বিবেচিত হইলে অপেক্ষাকৃত কম হানিকর বা খুবই 
ব্স্থায়ী (1595 76151515111) কীটনাশক যথাক্রমে ম্যালাথিয়ন্‌ (74819117100 ) ও 
ডাইক্লোর্ভস্‌ ( [01019101095 ) / হুভান 100 ( ট০৬৪1) 100) প্রয়োগ করা 
ষাইতে পারে ॥। এই ছুইটি কীটনাশকই 0:05/, মাত্রায় প্রয়োগ রুর! হ্য়। 
ইহার! ম্পর্শকীটনাশক রসায়ন (০020501 17550110109 )। কাজেই ফসলের 
বাহিরে লাগিয়। থাকা এই কীটনাশকগুলিকে অনেকাংশেই ব্যবহারের পুর্বে জলে 
ধুইয়া ফেলা যায়। অর্্যানোক্লোরিন এবং কার্বামেট্‌ জাতীয় কীটনাশকগুলি 
মোটামুটিভাবে স্পর্শ বিষ ( 00180901 (০510 ) ও খাছ বিষ ( 4091201) 101০) 
জাতীয় কীটনাশক তথাপি কয়েকটি কীটনাশক রসায়ন যথা অগ্যানোক্লোরিন 
গোঠীর লিন্ডেন্‌ ([1008176 বা ?--73770) এবং এণোসাল্ফান্‌ (7500০- 
81081. ) এবং কার্বামেটের মধ্যে কার্বারিল (087851) জাবপোকার দমনে 
বেশ উপযোগী বলিয়। জান! যায় । তবে ফললে মাকড় শক্রর (14105 76515 ) 
আক্রমণ থাকিলে লিন্‌ডেন্‌ ব৷ কার্বারিলের ব্যবহার কর] উচিত নহে। এই 
ছুই কীটনাশক মাকড় বিনাশে অশক্ত উপরস্ত মাকড়ভুক মিন্তরকীটগুলি ইহাঙ্গের 
গ্রভাবে বিনষ্ট হয় । ফলম্বরূপ, জাবপোকার দমন সত্বেও আশাচুরূপ উৎপাদন 
পাওয়৷ যায় ন৷ কারণ মাকড়শক্র জাবপোকার শূন্তস্থান পূরণ করিয়া একই ধরনের 
ক্ষতি সাধন করে । যাহ! হউক, কীটনাশক রসায়নের প্রযোগ জাবপোকা দমনের 
সহজ পদ্ধতি হইলেও পরিবেশ, ফসলের অবস্থার আন্ুপুধিক ও সতর্ক বিচার 
অবশ্য কর্তব্য এবং কীটনাশক সঠিকভাবে প্রয়োগ খুবই বাঞ্ছনীয় । স্মরণ রাখ 
প্রয়োজন এক একর জমির ফমলে সাধারণভাবে ব্যবহৃত স্প্রে যম্ত্রে 
সাহায্যে সচারুরূপে প্রয়োগ করিতে 250-300 লিটার কীটনাশক মিশ্রণের 
প্রয়োজন হয়। : 

ভাইরাস রোগবাহক জাবপোকা দমনে অন্যবিধ তৎপরতার প্রয়োজন । 
এই রোগের সমধিক প্রসার ভানাযুক্ত জাবপোকার দ্বারাই সম্পন্ন হয় । কাজেই 
রোগ প্রসার কমাইবার জন্য. ডানাধুক্ত পৃর্ণাঙ্গের দিকে বিশেষ নজর রাখ! 
গ্রয়োজন। এই জন্য কয়েকটি উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে £ (১) উৎস- 
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স্থানে জাবপৌক। দমন ও ভানাযুক্ত পুর্ণাঙ্গীভবন রোধ করা, (২) আগন্ধক 
ডানাযুক্ত পূর্ণাঙ্গকে পৌষক উত্তিদে আকর্ষণের প্রয়োজনীয় উত্তেজক 
বিকিরণ (211211008 8010011) বন্ধ করা, (৩) কৃত্রিম বা প্রাকৃতিক উপায়ে 
পোষক উদ্ভিদে জাবপোৌকার রুচি বা ্কুধা নিবারক (৪0016650811) অবস্থার 
শর করা, (৪) পোষক উত্ভিদে কৃত্রিম বা প্রাকৃতিক উপায়ে অবতরণ ব৷ আস্বাদন 
প্রতিরোধী (1606187%) অবস্থার হষ্টি কর! অথবা (৫) পোষক উদ্ভিদ স্পর্শ ৰা 
আন্মাদন মাত্রই মৃত্যু ঘটানোর উপযোগী খুব ভ্রুত কার্ষকর কীটনাশক রসায়ন 
প্রয়োগ । শেষোক্ত পদ্ধতিই বেশী প্রয়োগ কর! হয়। কিন্তু উপযুক্ত কীটনাশক 
সহজলভ্য নহে । আলুর ভাইরাস রোগ বিস্তার রোধে প্যারাথায়ন্‌ (98:807100) 
ব্যবহীরের বিধান আছে। অবশ্ত এই ইথাইল্‌ প্যারাথায়ন্‌ খুবই বিষাক্ত এবং 
বিষক্রিয়া দ্রুত হওয়ায় ইহার ব্যবহার ভারতবধে বর্তমানে নিবিদ্ধ। 

কীট প্রতিরোধের সমন্বয় ব্যবস্থা-_ফসলের কীট শক্র প্রতিরোধের আধুনিক- 
কালের পদ্ধতি হইল প্রতিরোধের সমনবয়ী ব্যবস্থ! ৷ সুষ্ঠু ও নিরাপদ জীবন যাপনের 
সচেতনতাবৃদ্ধিই এই ব্যবস্থার উত্ভীবনের প্রধান উদ্দীপক । অভিজ্ঞতায় প্রমা ণিভ 
হইয়াছে যে কীটশক্র জনিত উৎপাদনের ক্ষতিকে রোধ করার জন্ক কোনও একটি 
পদ্ধতি সম্পূর্ণ নহে। বরং একই পদ্ধতির নিরবচ্ছিন্ন প্রয়োগ অচিরেই 
জআকাংথিত ফল প্রদানে ব্যর্থ হয়, পরিবেশে নানা অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটায়, 
সামগ্রিকভাবে পরিবেশ বা বাতাবরণ দুষিত হয়। একক পদ্ধতির প্রয়োগ কিভাবে 
নান প্রতিকূল পরিবেশ স্থপ্টরি করে তাহার কয়েকটি উদাহরণ সমস্যাটি বুঝিতে 
সহায়তা করিতে পারে । 

উত্তর আমেরিকায় আল্ফা-আল্ফার অন্যতম প্রধান কীটশক্র থারওয়্যাঞিস 
ম্যাকুলাটা (21161090819 718001909 ) নামক একটি জাবপোক|। এই কীট 
শক্রর প্রতিরোধী জাতের উদ্ভাবন দ্বারা এই কীটশক্র হইতে মুক্তি হইয়াছে 
ঠিকই কিন্তু ইহার উপর পরভোজী কীটসমূহ তিরোধানের সম্মুখীন । জৈব 
পরিমগ্ুলের জীবন শৃংখলে তথা খাগ্বশৃংখলে যে ব্ছ্যুতি স্থটি হইতে পারে তাহার 
পরিণতি হিসাবে প্রাকৃতিক ভারসাম্যে যে ব্যত্যয় ঘটিতে পারে তাহা এখনই 
অনুভূত না! হইলেও ইহার সুদুর-প্রসারী প্রভাব থাক! খুবই স্বাভাবিক। পণ্ুথা্ 
উৎপাদন স্থনিশ্চিত করিতে কীটনাশক রসায়নের ব্যবহার খুবই প্রচলিত ছিল। 
পশতখান্চে ব্যবহ্যত ডি. ডি. টি. গোচরণভূমি হইতে বিচিত্র পথে এ খাস্ছে পালি 
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গাতীর ছুগ্ধে সঞ্চিত হয় এবং উহা! বোতলজাত হইয়! সুদুর শহরবাসীর প্রয়োজন 
মিটাইতে প্রেরিত হয় । ফলে ডি, ডি. টি. র প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে না৷ আসিয়াও এই 
দীর্ঘস্থায়ী ( 0615150500) কীটনাশক ন্েহজাতীয় থাগ্চাশ্রিত হইয়। শহরবাসী 
মানুষের শরীরে সঞ্চারিত হয়। আরও বিশেষ জটিলতা হইল গোময়ের সহিত 
ত্যক্ত এই কীটনাশক উহার পচনক্রিয়াও ব্যাহত করা। পচনকারী বিভিন্ন 
প্রাণী/জীবাণু কীটনাশক মিশ্রিত গোময় দ্বার! বিনষ্ট হয় বলিয়াই পচন ব্যাহত 
হয়। কীটনাশকের ব্যবহারের পর উহার বিষক্রিয়াকাল উত্তরণ হইলে কীটশক্রর 
পুনরায় তীব্র আক্রমণ ( 76501801006 ) ঘটিতে পারে, কারণ পুনরাগত শক্রকীট 
উহাতে নিভরশীল পরজীবীবিহীন পরিবেশে নির্বিছ্ষে সংখ্যাবৃদ্ধি করিতে পারে। 
কীটনাশককে পুনঃ পুনঃ ব্যবহার ব| কাটনাশী মাত্রার কম পরিমাণ প্রয়োগে 
শক্রকট ক্রমশ: এঁ কীটনাশকে সহনশীল হইয়া যায় ফলে নৃতন কীটনাশকের 
সন্ধান করিতে হয় । ডি. ডি. টি সহনশীল মশা! বা! মাছির নৃতন সম্প্রদায় (50211) 
স্থজনের কথা স্থপরিজ্ঞাত। কৃষিকর্ম পদ্ধতি পরিবঙনের দ্বারা কীটশক্রর 
কবল হইতে ফলণকে রক্ষা সব সময়ে ব। সব ফপলে সম্ভব নয়। জীববিদ্যাগত 
পদ্ধতিতে শত্র-কীট দমন পদ্ধতির উদ্ভাবনই কেবল ধময় সাপেক্ষ নহে, উদ্ভাবিত 
পদ্ধতির অন্ুমরণ ছ|র! তাত্ক্ষণিক ফললাভও সম্ভব নহে। হুতরাং মহামারী 
(170161710 ) বা হঠাৎ শত্র.ীটের আক্রমণ হইলে এই পদ্ধতি অনুপযোগী । 

অতএব সাধিক বিচারে সমন্বযী প্রতিরোধ ব্যবস্থাই উপযুক্ত বিকল্প হিসাবে 
গ্রহণীয়। বিভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োজনভিত্তিক গ্রন্থনার দ্বার একক পদ্ধতির 
পরিচিত কুফলগুলিকে সংহত করিয়া অনুকুল পরিবেশ আমর! জীব হিসাবে 
আস্ত বজায় রাখার সুস্থ ও সুষ্ঠ» ব্যবস্থা তৈয়ারী করিতে পারি। এই ব্যবস্থ। 
পরিবেশভিত্তক । পরিবেশের খ্বাভাবিক ধারাধাহিকতার পুংখানথপুংখ বিচার 
দ্বারা স্থির করিতে হইবে কোন্‌ নির্দিষ্ট অবস্থায় শত্র*কী'টের সংখ্য। ক্ষতিকর সীমার 
নিয়ে থাকে । এই অবস্থ। বজায় রাখার আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা অবলম্বনই অমন্বয়ী 
ব্যবস্থার লক্ষ্য । ম্বাভাবিক পরিবেশের স্স্থিতি রধি পরিবেশে প্রাপ্য নহে। 
কারণ ইহ! কৃত্রিম, সরলীকৃত ও মৃতত বন্ষিত। ফলে এই সমন্বয়ী প্রতিরোধ 
ব্যবস্থাও ক্রম-পরিবর্তনশীল, এই পদ্ধতির অন্ঘরণ ও তাহার সফলতা শির্ভর করে 
কৃষকের সদাঘতর্ক ও নিয়মিতভাবে কৃষিক্ষেন্তর পরিদর্শনের উপরে, কারণ 
চলমান প্রক্কৃতির গতি প্রক্কৃতিই ক্ষতিকর কীটের উত্থান পতনের নিয়ামক । 


উদ্ভিদের ভাইরাস্‌ রোগ বিস্তার ১৫৭ 


এই মৌলিক নীতি ও স্ুত্রের উপর নির্ভর করিয়। জাবপোকার আক্রমণ 
প্রতিরোধ করার সাধারণ কোন উপায় নির্ণয় সম্ভব নহে এই বিষয়ে কোনও, 
সন্দেহের অবকাশ নাই। এখনও কোনও নির্দিষ্ট কৃষি পরিবেশের জন্য বিশেষ 
জাবপোক৷ গ্রজাতি দমনের এই আধুনিক পদ্ধতির নমুন! উদ্ভাবন কর! হয় নাই। 
যাহা হউক সরিষার জাবপোক দ্বারা ক্ষতি সংহত করিবার জন্য একটি আল্গ- 
মানিক ব্যবস্থা চিন্ত। কর] যাইতে পারে । | 


(১) জাবপোকার সহনশীল জাতের চাষ । এই জাতের চাষে জাবপোকার 
আক্রমণ ক্ষতিকর পর্যায়ে পৌছিতে পারে না । পক্ষান্তরে জাবপোকাভূক 
মিত্রকীটের অবলুপ্তির সম্ভাবনা দূর হয়। প্রসজক্রমে উল্লেখ করা যায় টোরি 
সম্প্রদায়ের সরিষা রাই সম্প্রদায় অপেক্ষা কম পরিমাণে আক্রান্ত হয় । 


(২) বীজ বপনের সময় অগ্রবত্ করিয়া জাবপোকার প্রধান সক্রিয় সময় 
( জান্ুয়ারী--ফেব্রুয়ারী মাস ) এড়ানো সম্ভব হয়। 


(৩) জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে কোনও কোনও বছর জাবপোক। 
বৃদ্ধিহার দ্রুত থাকায় এই সময়ে সরিষার বীজ সংগঠনে ব্যাঘাত সৃষ্টি হইতে 
পারে। এই অবস্থায় গ্রয়োজনভিত্তিক নির্দিষ্ট ফলদায়ী কীটনাশক (991606$৩ 
[15৩০0101৩ ) হিসাবে মিথাইল্‌ ডেমেটন্‌ প্রয়োগ করা যাইতে পারে । এই 
কীটনাশক সর্ধাঙ্গবাহী হওয়ায় ইহ উদ্ভিদের শরীরে অনতিবিলম্বে শোষিত হইয়া 
যায়। মিত্রকীটের সক্রিয়তার সময়টিকে পরিহার করিয়া কীটনাশক অবশ্যই 
প্রয়োগ করিতে হইবে। অপরপক্ষে গাছ ফুনন্ত অবস্থায় থাকিলে পরাগমিলন- 
কারী কীটের কার্ধকালে (অর্থাৎ মৌমাছির ক্ষেত্রে সকাল ন্টা হইতে ছুপুর 
একটা পর্যন্ত সময়ই সর্বাপেক্ষা বেশী সক্রিয়তার সময় ) ক'টনাশক ব্যবহার করা 
ঠিক নহে । উপায়াস্তরে, যদিও ব্যাপক ক্রিপ়াশীল (9০৪৫ 50950(1) ) 
তথাপি মিত্রকীটের পক্ষে অপেক্ষাকৃত কম হামিকর এণ্ডোসাল্ফান্‌ নামক কীট- 
নাশক ব্যবহার করা যাইতে পারে । 

এই সম্ভাব্য সমন্বিত পদ্ধতির দ্বার৷ সরিষার জাবপোকা প্রতিরোধ হয়তো 
কর] যাইতে পারে কারণ এই জাবপোকাটির সক্রিয়তার কাল খুব খতু নির্দিষ্। 
একই প্রকৃতির জাবপোকা, কুহ্থমের জাবপোকাও, এই পদ্ধতির অনুসরণে 


১৫৮ জাবপোকা 


প্রতিরোধ কর। সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু বছপোষকী বা বন্তুক জাবপোক। 
যেমন এঁফিস্‌ গাঁদপাঁ ও এ. ভরযাকভোরা, যাহার! আবার মব ধতৃতেই ক্রি 
তাহাদের প্রতিরোধ বাবস্থাপন| নির্ধারণের বিষয়টি আরও বাপক ভিত্তিতে 


চিন্ত! করিতে হইবে। 


